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_ একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইভে 
বহির্গত হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা! ভুলিবার অভি" 
প্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়তক্ষণ ভ্রমণ করিয়া” 
তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা! 
ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠন্ঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া: 
এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে আর তাহার 
চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের 
সন্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা 
বিধবা নারী এ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি বেচিতেছেন। তাহাকে ধু 
দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ওঁ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা.করিলেন, বাপাঠাকুর 
দাড়াইয়া আছ কেন । ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে 
জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সন্েহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে 
বনিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়” 


হু সাহিত্য সরণী | iA 
এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস 
‘যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ 
করিয়া ও স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর 
বুঝিবা তোমার খাওয়া হয় নাই । তিনি বলিলেন, না, মা, আজ 
আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন সেই দ্রীলোক ঠাকুর- 
দাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর । 
এই বলিয়া, নিকটবর্তাঁ গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া! 
আনিলেন এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার 
করাইলেন:) পরে তাহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ 
করিরা বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া 
ক্লাব করিয়া যাইবে । 


= পিতৃদেবের মুখে এই হদয়বিদারণ উ 


পাখ্যান শুনিয়া,আমার 
অস্তক্রণ। যেমন, দুঃসহ দুংখানল শুজলিভ হইয়াছিল, সজাত 


উপর তেমনই প্রগাঢ় ভত্তি ভমিফাছিল। ওই দোকানের মালিক পুরুষ 
হইলে, ঠাকুরদাচ্দের উপর কখনই এরূপ দয় প্রকাশ ও বাৎনল্য প্রদর্শন 
করিতেন ন । যাহ! হউক, যে যেদিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় 
না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে 
তাহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন,। 


পিতামহদেবের দেহাভ্যাগের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় * 
আনা..স্থির করিলেন | তদন্সারে 


১২৩৫ সালের কাত্তিক মাসের 

' শেষ ভাগে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। ...বড়বাজার নিবাসী 
ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি 
তদীয় আবাসেই অৱস্থিতি 
কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক 
দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় এ 
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সংসারের কর্তা। এই সময়ে জগদদু্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। 
গৃহিণী জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা 
ভগিনী ও তাহার এক পুত্র, এইমাত্র তাহার পরিবার ৷ জগদ্ব্ভিবাবু 
পিতৃদেবকে পিতৃব্য শব্দে সম্ভাষণ করিতেন। স্থুত্রাং আমি তাহার 
ও তাহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম |: তাহাকে দাদামহাশয়, 
তাহার ভগিনীদিগকে বড়দিদি ও ছোটদিদি- বলিয়া সম্ভাষণ 
করিতাম। 
এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটাতে আছি. 
বলিয়া, একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট 
. প্হ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্মেহ ও যত্ব 
আমি কস্মিনকালেও বিস্তৃত হইতে পারিব না । তাহার একমাত্র 
পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর 
জননীর ফেব্রু স্বেহ ও যত থাকা উচিত ও আবশ্যক গৌপালচন্ডের 
উপর রাইমণির স্তেহ ও ফু তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাঁহার সংশয় 
লাই । কিন্ত আমার আস্তরিক দৃতৃবিশ্বা এই, স্নেহ ও বস্তু বিষয়ে 
আমার ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল ন] । ফলকথা 
এই স্সেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা+ সদ্ভিবেচ্গী প্রভৃতি সদৃগুণ - 
বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় 
নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমুত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমু্তির 
টায়, প্রাতিঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে ।  প্রন্ক্রমে, তাহার 
কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে 
অশ্রপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী 
বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিরা থাকেন। আমার বোধ হয়, সে 
. নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমনির সহ, দয়া, সৌজন্য 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এ সমস্ত সঢ়গ্ুণের ফলভোগী হইয়াছে 


৪ সাহিত্য সরণী 


সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী ন! হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতদ্ব 
পামর ভূমগ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত প্রিয় ও 
নিতান্ত অনুগত ছিলাম । কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছুদিন 
তাহার জন্য, যার পর নাই উৎকষ্ঠিত হইয়াছিলাম | সময়ে সময়ে 
তাহাকে মনে করিয়া কীদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির: 
স্নেহে ও যত্বে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অন্ুখের অনেক: 
অংশ নিবারণ হইয়াছিল । 


অনুশীলনী 
১1 আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়| অনেকে নিদ্দেশি করিয়া থাকেন 1১ 
কথাগুলি কাহার? তিনি কাহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্রীজাতির" 
প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাহা ঘটনার সাহায্যে বিবৃত কর।. 
২। টাকা লিখ :_ভাগবতচরণ সিংহ, ঠনঠনিয়া, রাইমণি, ফলার ৷ 
৩। অর্থসহ বাক্য রচনা কর :_ অপ্রতিম, কম্মিন্কালে, নিরীক্ষণ, দেহাতায়, 
হৃদয়বিদারণ, কৃতন্, উপাখ্যান, উৎকট । 
&। পদ পরিবর্তন কর :- সৌজন্য, আশ্বাস, তৃষ্ণা, বাৎসলা, উৎকঠিত | 
€। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :- উল্লেখ, ছূঃখানল, অদ্ভুত, সদধিবেচনা, নিরীক্ষণ | 
৬। লিঙ্গান্তর কর :-_নারী, ব্রাহ্মণ, গোয়াল, পিতৃদেব, স্বামী | 
৭] বিপরীতার্থক শব্দ লিখ * অস্থির, প্রলিত, দুঃসহ, আদর, সত্বর | 
৮ নিয়রেখ পদগুলির কারক ও ব্ভিক্তি নির্ণয় কর : 
(ক) ক্ষুধায় অস্থির হয়া ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহিগঁত হইলেন | 
খে) কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। 


মৌখিক প্রশ্ন 
১। বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম কর 


»২। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাংলা গ্ভের জনক বুলা হয় কেন? 
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লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম 
'জলাশয়কে এদেশে বলে-কুণ্তী। এই হদটার নাম সরস্বতী কুণ্তী | 

সরস্বতী কুণ্ডার পারের তিনদিকে নিবিড় বন। এ বনে বড় বড় 
বনম্পতির নিবিড় সমাবেশ-_জলের সান্নিধ্যবশতই হোক বা! যে জন্যই 
হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা বন্য পুপ্পোর ভিড়! 
এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে 
. ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একদিকে ফশকা__সেখান হইতে পূর্বদিকের 
বহুদূর প্রসারিত নীল আকাশ ও দুরের শৈলমালা চোখে পড়ে। 
বামে চাইলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া 
ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে ৷ দক্ষিণে 
চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে ন্ুদূরবিসপাঁ আকাশ ও অষ্পষ্ট 
শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটিতে 
উড়াইয়া লইয়া চলে । 


৬ ॥ সাহিত্য সরণী 


একদিন একট! গাছের ভালে উঠিয়া বসিলাম ৷ সে-আনন্দের' 
তুলনা হর না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন 
সবুজ পাতার রাশি, তার ফাকে ফাকে নীল আকাশের টুকরা, 


প্রকাণ্ড 
একটা লতায় ধোকা থোকা কুল ছলিতেছে। পায়ে দিকে অনেক 
নীচে ভিজা, মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে । এখানে 


আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয় । প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎ- 
স্পন্দন ষেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব কর! 
যায়। অন্ধ দুপুরে ফাল্কন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় 
বসিয়া পাখির কৃজন শুনিতে শুনিতে মন কতদুরে কোথায় চলিয়া 
যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের স্বাস ছড়াইত বাতাসে, 
জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। 


- সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময় ৷ খররোডে বিস্তীর্ণ 
রোড্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া! ঘৰ্মাক্ত কলেবরে বনের 


মধ্যে ঢুকিয়া ঘন 
ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম । একটা গাছের ডালে 


ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলরুথ পাতিয়া 
একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে 
এমনভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে, 
পাইবে না। একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় 
বনদিমের মত সবুজ ফল আমার প্রায় ব্‌ উপর দ্বলিতেছে। আর 
একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া তাহাতে 
কুচে| কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে 
চোখে পড়ে না_কিত্ত কি ঘন, নিবিড় স্বাস সে-ফুলের ! 


সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা । এত পাখিও আছে এখানকার: 
বনে ! কত ধরণের, কত রংবেরডের পাখি--শ্যামা, শালিক, হরটিট, 


অপরূপ অরণা ্ 


বনটিয়া, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উ'চু গাছের মাথায়, 
বাজবৌরী; চিল, কুল্লো-_সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙ! হাস: 
মাণিকপাখি, কাক প্রভৃতি জলচর পাখি-_পাথির কাকলিতে মুখর 
হইয়। উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের 
উল্লাসভরা অবাক কূজনে কানপাতা দায় । অনেক সময় মানুষকে 
গ্রাহাই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার. চারিপাশে 
হাত দেড-ছুই দুরে তাহারা ঝুলস্ত ভালপালায় লতায় বসিয়া কিচ 
কিচ. করিতেছে__আমার প্রতি ভ্রক্ষেপও নাই ? 

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। শুইয়া আছি-_- 
হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে 
চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর ছুর্গমতর. অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার 
জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া ঈাড়াইয়াছে একটি হরিণ। ভাল করিয়া 
চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়; হরিণশাবক |: খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল” 
দুজনেই নির্বাক, নিষ্পন্দ |. হরিণশিশুটির চোখে ঠিক যেন মনু 
শিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি । আরও কাছে আসিত. কিনা 


"জানি না। আমার ঘোড়াট। সে সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা ঝাড়া 


দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্র্ভভাবে ঝোপের মধ্য দিয়! 
দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল । 

রোদ ক্রমশ রাঙা হইয়। আসিল । ওপারে শৈলচুড়ায় যেন 
তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডান! মেলিয়। উড়িতে আরম্ভ 
করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল। পাখির কৃজন 
বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুন্ুমের সেই ন্ুগ্বাণটা ৷ অপরাহ্থের 
ছায়ায় গন্ধটা যেন.আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা 
বেজি ‘খানিক দূর হইতে মাথা উচু করিয়া আমার দিকে এরদৃষ্টে 


চাহিয়া দেখিতেছে। 


} সাহিত্য সরণা 


কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা ! এতক্ষণ তো এখানে 
আছি, সাড়ে তিনঘন্টার কম নয়__বন্য পাখির কাকলি ছাড়া আর 
কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখিদের পায়ে ডালপাতার মচঅচানি, 


"পত্র বা লতার টুক্রা পতনের শব্দ । মানুষের চিহ্ন নাই 
(কোনদিকে ৷ 


অনুশীলনী 

১। স্রম্বতী কুণ্ডীর বন্য পরিবেশটি নিজের ভামায় বর্ণন। কর। 

২1 “সিবস্থতী কুণ্ডীর বন পাখির আড্ডা”...পোখির আড্ডা বলা হইয়াছে 
কেন? তাহার বর্ণনা দাও । 

৩। “ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণ-শীবক”-_ 
হুরিণ-শাবক তিনি কখন দেখিলেন 1 তখন হরিণ-শাবক কি করিল? 

৪1 অর্থ লিখ ---শৈলটুড়া, জলজ, সুদূরবিসরপী, নির্বাক, যগডাল, 
সান্নিধ্য, স্তর, কলেবর | - 

£1 বাক্য রচনা, কর :-_চকিত, জড়াজড়ি, থোকা! থোকা, মচ্‌মচানি, 
বিস্তীৰ্ণ, সমাবেশ, আড্ডা । 


৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ 
প্রসারিত। 


এই 


৭| সন্ধি বিচ্ছেদ কর :_-বনস্পতি. সরস্বতী, চন্দ্রাকার, ঘর্সাজ, স্বচ্ছ। , 


মৌখিক প্রশ্ন 
১1 বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকখানি উপন্যাসের নাম লিখ। 
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£ উগ্ৰ, ঘন, প্রকাণ্ড, দীর্ঘদেশ, নিবিড়, 


চর 


একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাড়াইয়। এক বালক আর এক 
বালকের সহিত একটি অসমসাহপিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজী রাখিয়া 
ছিল। ঠাকুর বাড়ীর মাধবী বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে 
পারিবে কি না, তাহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, 
আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না 

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী 
এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। 

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ 


াকাতে তাহার যথার্থ সঙ্গাও কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকের! তাহাকে 


ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোটকথা বা নাকী কান্না তাহার অসহা 
ছিল। _পুরুষেরাও তাহাকে ভয় করিত। ~ 

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বিপদে-সম্পদে তাহার নিরলস হস্ত 
ছিল ।; সর্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় 


অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। 


১০ | সাহিত্য সরণী 


এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার-কঠোর নিয়মদণ্ডের না 71 


পল্লীর মন্তকের উপর উদ্ধৃত ছিলেন; কেহ তাহাকে ভালবানি!তি 
অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না । 

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুদ্পুত্র তাহার 
গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক অভাবে তাহাদের যেকোন 
প্রকার শাসন ছিল না এবং স্বেহান্ধ পিপিমার আদরে তাহারা যে 
নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না । 

ঠাকুরবাড়ীটি জয়কালীর সর্বাপেক্ষা যত্বের ধন ছিল ॥ 
শয়ন, বসন, আানাহারে তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না।- 'পুঁজক 
ব্ৰাহ্মণ, ছুটি দেবতা অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশী ভয় 
করিত। 

বিধবার যত্বে ঠাকুরবাড়ির প্রাজণটি পরিষ্কার তকৃতক্‌ করিতেছে 


_কোথাও একটি তুণমাত্র নাই। একপার্থে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া 


মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুফপত্র পড়িবামাত্র জয়কালী তাহা 


তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাটা, পরিচ্ছন্নতা: 


ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ করিতে 
 পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পুবের্ব লুকোচুরি খেলা উপলক্ষে 
এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে 
পাড়ার ছাগশিশ আনিয়া মাধবীলতার' বন্কাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ 
করিয়া যাইত এখন আর সে সুযোগ নাই । 
অনাচারী ব্যক্তি প্রমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ 
করিতে পারিত না! | 
ভয়কালী আর সর্বত্রই কঠিন উন্নত স্তন, কেবল এই মন্দিরের 
সন্মুখে তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন। 
| ইহা হইতেই পাঠকের! বুরিবেন যে, যে বালকটি মন্দির প্রাঙ্গণ 


ঠাকুরের 


E52 
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হইতে মাধবীম্তরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার 


সাহসের সীমা ছিল না৷ সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভাতুম্পুত্র নলিন। 
সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত ; তথাপি তাহার দ্র্দান্ত ' 
প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই ৷ ok 
জয়কালী তখন মাতৃস্মেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন। 
বালকটি নিঃশব্রপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবালতায় 
দাড়াইল। দেখিল, , নিন্নশাখার ফুলগুলি পুজার জন্য নিঃশেষিত 
হইয়াছে । তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল । 
উচ্চশাখায় ছুটি একটি বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং 
বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই প্রবল চেষ্টার ভারে 


জীর্ণমঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল । আশ্রিত লতা এবং বালক একত্রে 
. ভূমিসাৎ হইল । 


জয়কাঁলী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহার ্রাতুপপুত্রটির কীন্তি 
দেখিলেন।' সরলে বাছ ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন । 
আধাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল-_কিন্ত সে আঘাতকে শার্ডি বলা 
যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত । সেই জন্য পতিত 
রালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহ্মুহু সবলে বষিত 
হইতে লাগিল । বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ 
করিল । তখন তাহার পিলিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ 
করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল । 

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদী কাতর কণ্ঠে ছল-ছল 
নেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিল। জয়কালীর হৃদয় 
গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে যে 
কেহ খাদ্য দিবে, বাড়ীতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না! 


৩২ সাহিত্য-সরণী 


বিধবা মঞ্চ সংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্বার 
মালা হস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে 
নিকটে আসিয়া কহিল, “ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাদিতেছেন, 
. তাহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?” 
জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, “না ।৮ 
নলিনের আর্তকষ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, 
_ এমন সময় আর একটি জাঁবের ভীত কাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত 
্/ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্তের 5) চিৎকার- 
শব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্ুখস্থ পথে একট তুমুল কলরব উত্থিত 
হইল । র 
সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। ভয়কালী 
পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, ভূপধ্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে। 
সরোষকণ্ে ডাকিলেন, “নলিন্‌” | 
কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন, নলিন বন্দিশালা হইতে কোন- 
ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাহাকে রাগাইতে আসিয়াছে। 
তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা 
প্রাঙ্গণে নামিয়া আলিলেন। 
লতাকুর্জের নিকট গিয়া পুনরায় ডাকিলেন__ “নলিন্‌” ! উত্তর 
পাইলেন না৷ শাখা! তুলিয়া দেখিলেন, একটা অত্যন্ত মলিন শূকর 
প্রাণভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। 
যে.লতাবিতান এই ইষ্ট প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত 
প্রতিরূপ, যাহার বিকশিত কুস্তুমমঞ্জরীর সৌরভ গোগীবৃন্দের সুগন্ধি 
নিঃশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দী তীরবর্ত্তী স্থখ-বিহারের 
সৌনদর্য্য্প্র জাগ্রত করিয়া তোলে-_বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্বের 
স্থূপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল। 


LJ 


১৬ ৬০ 
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পুজারি ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাড়া করিয়া আসিল। ্‌ 
জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিরা আসিয়া ত্আহাকে নিষেধ করিলেন; 3 
এবং ক্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। 
অনতিকাল পরেই স্থুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে ন 
উপস্থিত হইয়া! তাহাদের বলির পশুর জন্য [চিৎকার করিতে লাগিল টি 35) 
জয়কালী রুদ্ধ দ্বারের পশ্চাতে দাড়াইয়া কহিলেন, “যা বেটার!) 
এ] ফিরে যা! আমার মন্দির অপ করিসনে 1” 2 
ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে ডাহারুশিপ 
রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তকে আশ্রয় দিবেন, ইহা 
তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না। 
( সংক্ষেপিত )' 


অনুশীলনী 
১। গল্পটি"আপন ভাষায় লিখ। 
২।  নলিনকে প্রহ্থার,আবার ডি আশ্রয় দেওয়ার মাধামে জয়কালী: | 


চরিত্রের বিচার কর। 
৩। ব্যাথ।। লিখ ₹_-(ক) যে লতা! বিতান-"ব]াপার ঘটিল। 
(খ) ইহ হইতেই***দীম। ছিল না। 
৪1 অর্থসহ বাক্য রচন| কর :_অসমসাহসিক, মাধবীবিতান১ নিরলস” 
তকৃতক্‌, বন্ধাংশ, আহরণ, বিকচোনুখ, মুহ্মুদ্” আত ক$; ভূমিসাৎ। 
৫| পনান্তর করঃ_ 


N\ 


পারিপাট্য- পবিত্রতা, পৌরুষ, নিঃশেষিত, প্রসারিত, উখিত। 
॥ মৌখিক প্রশ্ন 
| ১। রবীন্দ্রনাথের কলার কোন ছোট পৃ পড়িয়া থাকিলে নাম কর। (a 
| CAS NAY 065৮৮ 94 HC: 
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আজিকালি বড় গোল শোনা যায় যে, আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে! আমাদের দেশের মঙ্গল হইতেছে । 
এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে 


4 রৌন্রে খালি পায়ে এক হাটু কাদার উপর ছুইটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট 
584 বলদে ভৌত হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল 
99 হইয়াছে? ভাতের রৌড্রে উহাদের মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় 
এরি ফাটিয়। যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের 
aA কর্দম পান করিতেছে। ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী 
ত গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় ;' সন্ধ্যাবেল! গিয়া 

উহার! ভাঙা পাথরে রাঙা রাঙা বড় বড় ভাত লবণ-লঙ্কা দিয়া 

আধপেটা খাইবে ৷ তাহার পর ছেঁড়া মাছুরে; না হয় গোহালের 
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ইস একপাশে শয়ন করিবে ।-_ উহাদের মশা লাগে না পরদিন 
প্রাতে আবার সেই একহাটু কাঁদায় কাজ করিতে যাইবে ৷ 
ইহাদের কি মনল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিথিয়া ইহাদিগের 
কি মঙ্গল সাধিয়াছ?. তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা 
কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে? আমি বলি, অপসাতঃনা, কণামাত্র 
না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় 
হুলুধ্রনি দিব না । ৃ 
দেশের মঙগল'কাহার মঙ্গল? তোমার আমার. মঙ্গল দেখিতেছি, 
কিন্ত তুমি আমি কি দেশ! তুমি আমি দেশের কজন? আর 
এই. কৃষিজীবী কয়জন 7. তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন 
থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ--দেশের অধিকাংশ লোকই 
কৃষিজীবী। যেখানে তাহাদের নঙ্গল নাই, সেখানে দেশের. কোন 
মঙ্গল নাই | | 
এখন রাজ্য স্থুরক্ষিত। দস্্যভীতি, চৌরভীতি, বলবৎ কর্তৃক 
ছুর্বলের সম্পত্তিহরণের, ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। 
রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিত অর্থবংগ্রহ-লালসায় যে ছলে বলে কৌশলে 
লোকের সর্বন্বাপহরণ করিবেন: সেদিনও নাই। অতএব যদি কেহ 
অর্থার্জনের ইচ্ছা! করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ 
করিতে পারিবে । যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে 
লোকে সচরাচর সংসারী হয়। সেখানে প্রজাবৃদ্ধি ঘটে। ফল, কৃষি- 
কার রিভার |; যে. দেশের লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপয়োগী 
শশ্তের আবশ্যক, সে দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজনাভাবে কেবল তছুপ- 
যুক্ত ভুমিই কষিত হইবে । কেন না, অনাবশ্যক শস্ত-_যাহা কেহ 
াইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 
উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা 


! 
॥ 


* 
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তদ্রপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে । কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক 
লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী আবাদ না 
করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোক মাত্র 
প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড়লক্ষ কখনও জীবন ধারণ করিতে- 
পারে ন! সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে, যাহা পূর্বের পতিত, 
বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্ৰমে আবাদ হইবে । . 

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে.। সেই দ্বিতীয় কারণ-_ 
বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র! আমরা যদি বিদেশের বস্ত্র 
লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী বিদেশে পাঠাইতে. 
হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না । বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত- 


দ্রব্য পাঠাইতে পারি।. বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্য বৃদ্ধি. 


হইবে, সেই পরিমাণে এ সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আঁবশ্যক- 
হইবে ; সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে । 

চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীববাদ্ধ । যদি পূর্বে 
একশত বিঘা জমি চাষ করিয়া বাষিক একশত টাকা পাইয়া থাকি, 
তবে দুইশত বিঘা চাষ করিলে ন্যুনাধিক ছুইশত টাকা পাইব । 

আর একটি কথা আছে। সকলে মহা দুঃখিত হইয়া বলিয়া: 
থাকেন, এখন দিনপাত করা ভার-_ দ্রব্যসামগ্রী বড় দুর্মুল্য হইয়া 
উঠিতেছে। এই কথা নির্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন- 

" যে, বৰ্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুদময় । বাস্তবিক দ্রব্যের বর্তমান; 

সাধারণ দুর্মুল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটা মঙ্গলের 
চিহ্ন। সত্য বটে, আগে আট আনায় একমণ চাউল পাওয়া যাইত, 
এখন অনেক টাকা লাগে । কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় নী যে, বস্তুত 
চাউল দুর্ুলা হইয়াছে। টাক! সত্তা হইয়াছে ইহাই বুঝায়। ইহার 
ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক আগে একটাকা উৎপন্ন করিত, সে- 
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ভূমিতে এখন অনেক টাকা উৎপন্ন হর । সেই কারণে এদেশে কৃষিজাত 
বাষিক আয়ের প্রচুর বৃদ্ধি হইয়াছে। 

মোটানুটি ছুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রথম, 
কষিত ভূমির আবিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মুলাবৃদ্ধিতে। এ ধন 
কৃষিজাত _কৃষকেরই প্রাপ্য । পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, ইহা 
কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কিছু রাজভাগারে 
যায়। কতক বণিকেরা পান, কতক মহাজনের! পাইয়া থাকেন ৷ কৃষী 
কি পায়? যে এই ফনল উৎপন্ন করে, সে কি পাইয়া থাকে? 

আমরা এমন বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দুবিলর্গমাত্র 
পাইয়া থাকে । যাহ। পায়, তাহাতে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হয় 
না, ভূমির উৎপনে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ 
কৃষক পায়, তাহা ন! পাওয়ারই মধ্যে । যাহার ধন তাহার ধন নয়। 
যাহার মাথায় কালধাম ছুটিয়া কল জন্মে, লাভের ভাগে সে প্রধান 


হইল না। ( সংক্ষেপিত ) 
অনুশীলনী 
১। বক্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়| বাংসাঁর কৃষকদের ছুরবস্থার কথা৷ নিজের 
ভাষায় লিখ। 


২। কি কি কারণে চাষ বৃদ্ধি হর? লেখকের যুক্তি অনুযায়ী চাষরৃদ্ধির ফলে 
দেশের শ্রীৰৃদ্ধি হয় কেন? 
৩। ব্যাখা। লিখ £--(ক) এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে...কাহার এই মঙ্গল । 
(খ) দেশের মঙ্গল....দেশের কয়জন ? 
৪ | বাকা রচনা কর £-- 
অস্থিচর্মবিশিক্ট, চশমা-নাকে, হুলুধ্বনি+ বিন্দু বিসর্গ, কণামাত্র, কালঘাম। 


মৌখিক প্রশ্ন 
১। বঙ্ধিমচন্্ৰকে সব/সাচী লেখক বল৷ হয় কেন? তাহার কোন বই তুমি 
পড়িয়াছ কি? 
২। বহ্ধিমচন্্র-রচিতি বিখাত জাতীয়. দত প্রথম ছত্রটি ক্রি? 
তি রঃ লি স্‌ ও ব্রীনীৰ - 
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ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সংযোগ হয়ে ইউরোপ আর 
ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে | মানব 
জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্যে যতগুলি কারণ প্রাচীন 
কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয়. ভারতের বাণিজা 
সর্বপ্রধান। অনাদি কাল হইতে উর্বরতায়, আর বাণিজ্য-শিল্পে 
ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? ছুনিয়ার যত স্তি কাপড়, 
তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ 
বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমন্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। 
তাছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি, পশমিনা, কিংখাব ইত্যাদি এ দেশের মতো 
কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রি 
প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান ভারতবর্ষ । কাজেই অতি প্রাচীন 
কাল হতেই, যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন এ সকল জিনিষের 
07287527881 
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ধারায় চলত); একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানি দেশ হয়ে, 
আর-একটি জলপথে রেড-সি হয়ে । সিকন্দর শা, ইরান-বিজয়ের 
পর, নিয়াকু্সি নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে 
সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান | 
বাবিল, ইরান, গ্রীন, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের এখ্র্য যে কত 
পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে 
জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগদাদ ও ইতালীয় 
ভিনিস্‌ ও জেনোয়া, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র 
হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের 
ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী 
কলম্বাস (ক্রিষ্টোফার কলম্বাস ), আটলান্টিক পার. হয়ে ভারতে 
আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল_ আমেরিকা 
মহাদ্বীপের আবিক্রিয়া | আমেরিকায় পেঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায় 
নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেই-জন্তেই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা 
এখনও ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত। 

এদিকে পোতুগীসর! ভারতের নৃতন পথ, আকিকা বেড়ে 
আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয় হলেন? 
পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ | ইংরেজের ঘরে ভারতের 
বাণিজ্য রাজন্ব সমস্তই ; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড়ো 
জাত। তবে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিষপত্র অনেক 
স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের জার তত 
কদর নাই। এ কথা ইউরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না, ভারত 
যে তাদের ধন-সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় 
না) বুঝতে চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়ব? ভেবে দেখো 


কথাটি কী। এ যারা চাষাভূষ! তাতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুস্ত 
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“ববিজাতিবিজিত স্ব-জাতি-নিন্দিত ছোটজাত, তারাই আবহমানকাল 

রবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না। 

“ভারতের শ্রনজীবী! তোমার নীরব, অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের 

টীলন্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসন্দ্িয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস্‌ 

| জেন্রোয়া, বাগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোতুগাল, ফরানী, দিনেমার, 

লন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ওঁখর্ঘ। আর তুমি? 
কে ভাবে একথা ৷ যাদের রুধিরত্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি 
_ তাদের গুণগান কে করে? লোকজরী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর 
সকলের চোখের উপর, সকলের পৃজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, 
কেউ যেখানে একট! বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘ্বণা করে, 
সেখানে বাস করে, অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত গীতি ও নির্ভীক কার্য 
কারিতা। বড়ো কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, ১০ হাজার 
লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্রেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও 
নিষ্কাম হয়; কিন্ত অতি ক্ষুদ্র কার্ধে সকলের অজান্তেও যিনি সেই 
নিঃন্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই (ধন্য,_সে তোঁমর|-_ 
ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী 1 তোমাদের প্রণাম করি। 
অনুশীলনী 

মানবজাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার ভন্বো যতগুলি কারণ প্রাচীন- 

কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজা সর্ব- 

প্রধান ।”__আলোচন|! কর। 

টীকা লিখ ‘_নিয়াকুপ, কিংখাব, জেনোরা, কলম্বাস, পশমিন।। 

ব্যাখা| লিখ £-_(ক) যাদের রুধিরস্রাবে'--গুণগান কে করে? 

বাক্য রচনা কর :_-আবহ্মানকাঁল, রুধিরআব, নিল্কাম, চির-পদদলিত | 
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ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন | ভারতভূমি মানবদমাজের 
কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত-সন্তানেরাও তাহা ভাবিয়া দেখেন - 
কিনা সন্দেহ । আমর! জানি যে, বর্তমান স্ুনভ্য ইউরোগীয় জাতিগণ 
য়িহুদি হইতে ধর্ম, রোমের নিকট হইতে রাজনীতি এবং গ্রীসের নিকট 
হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কিন্তু ভূমণ্ডলে উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছে, 
আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে 
সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব। 

বিজ্ঞান লইয়াই বর্তমান সভ্য জাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত 
আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব । গণিতই বিজ্ঞানের মুল; 
বিজ্ঞানশান্ত্রের যে-শাখা যে-পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই 
পরিমাণে উন্নতি লাভ করে । এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে 
ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন । 

অধিকাংশ সভ্য জনপদে অধুনা যে সংখ্যা-লিখন-প্রণালী 
চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টি অঙ্ক এবং শূন্যের 
‘সাহায্যে সমুদায় সংখা। লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। 
ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটাগ ণিতশিক্ষা করিয়া ছিলেন। 
বিস্ত আরবের! এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। সমুদায় 
আরবী এবং পারলসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসি দিগকে পাটী- 
গণিতের অষ্ট বলিয়া উল্লেখ আছে। 
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কেবল পাটাগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসিদিগের সৃষ্টি ৫ 
বর্তমান ইউরোপবাসীরা!' বীজগণিতও মুসলমান দিগের নিকটে 
পাইয়াছেন , বীজগণিতের £১15০:8 নামটি আরবী “আল্জিবর” 
শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে লিওনার্ডো 
নামক ইতালী দেশীয় এক ব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকট বীজগণিত 
শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। আরবের 
যে বীজগণিতের অষ্ট| নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে তাহার! হিন্দু এবং গ্রীক জাতির ছাত্র । পূর্বে ভারতবর্ষে 
আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি বীজগণিতকার প্রাছুভূতি 
হইয়াছিলেন।. যিনি আরবদেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন 
তিনি যে ভারতবাসীদিগের শিষ্য, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। মহম্মদ 
বেন মুস| আরবদিগের মধ্যে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন বলিয়! 
পরিচিত । তিনি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তনার রচন! 
করেন এবং এতদ্দেশীয় সংক্ষিপ্ত গণনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে 
প্রচার করেন । যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে 
ভারতবাসীদের নিকট ঝণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত 
শিক্ষা করে নাই, ইহ! সম্ভব বোধ হয় না। আরবের! বীজগণিতের 
অষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার! যে অন্যের 
নিকট খণী, ইহা তাহার! স্বীকার করিয়া থাকে । 

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্তমানকালে বিজ্ঞানশান্ত্রের বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে । কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ । ইউরোপীয় : 
Chemistry বা রসায়ন Alchemy হইতে সমুভূত। কিন্ত 
Alchemy (আলকেমী) নামটি আরবী । ইহাতেই জানা যাইতেছে 
যে, আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম 
শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়েও 
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জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা 
যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ । আরবের! 
বিদ্তাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক 
ও সুশ্ৰুত অনুবাদ করিয়া লয়, এবং প্রকাশ্ঠরূপে ভারতবাসীদিগের 
নিকট আপনাদের খণ স্বীকার করে। খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
বোগদাদের বিখ্যাত বাদশাহ হারুণ-অল-রশিদের সভায় দুইজন হিন্দু 
- চিকিৎসক ছিল। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, 
এরূপ নহে, তাহার! রাসায়নিক বিগ্ভায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন । 

ভারতবর্ষ হইতে ভূমগুলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে । 
যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, 
ভাহারই গুণে একটি নূতন বর্ণমালারও স্থষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে 
তিনটি বর্ণমালা আছে। চীন দেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয় । 
চীনদেশীয় বর্ণমাল! চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা 
য়িহুদি, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। 
ভারতবযাঁয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব উপদ্বীপ, তিববত, সিংহল ও 
. বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। 

কিন্ত ধর্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য-সমাজের মহদুপকার 
করিয়াছে। খ্ৰীষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে এদেশে বুদ্ধদেব 
জন্মগ্রহণ করিয়া জগত্মগুলে প্রেমপূর্ণ সার্বভৌম ধর্ম প্রথম প্রচার 
করেন। ক্রমে সুগভীর ন্ুবিভ্তীর্ণ সিন্কুদলিল অতিক্রম করিয়া 
তুষারমণ্ডিত মেঘভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লজ্বন করিয়া, মঙ্গলবার্তা 
দূরদেশে ছুটিল ৷ সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম 
করিয়া চীন সাত্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্মের উজ্জল তরঙ্গ লাগিল) সিন্ধু বা 
ভ্রহ্মপুত্ৰ, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাহাদিগের গতিরোধ করিতে 
পারিল না। 


২৪ সাহিত্য সরণী 


ভারতবর্ষ ভূমগুলের জ্ঞান ও ধর্ম আহরণ করিয়াছেন বলিয়া আর 
কোনরূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। পূর্বকালে সিংহল ও 
ভারতসাগরীর দ্বীপশ্রেণী হতে অর্ণৰপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ 
প্রভৃতি লইয়া আসিরা ভারতবাসীগণ পাশ্চাত্ত্য এদেশে প্রেরণ 
করিতেন । এইরূপে ভাহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে য়িহুদী, 
ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। 
এক্ষণে সভ্যসমাজে যে কার্পারবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি 
ভারতবর্ষে । সকলেই স্বীকার করেন যে, কার্প।স শিল্পজাতের 
জন্মভূমি ভারতবর্ষ । যে খগ্রেদ প্রায় শ্রীইজন্মের পঞ্চদশ শত বৎসর 
পূর্বে লিখিত, তাহাতেও তন্তস্থিত কার্পাস বন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; 
স্বতরাং তাদৃশ প্রাচীনকালেও এতদ্দেশে কার্পাসবন্তর ব্যবসায় প্রচলিত 
হইয়াছিল । এতদ্যতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে 
ভারতবালীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন, তাহারও 
প্রমাণ আছে ।. রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষে 


হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্যজাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবসত 
প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 
অনুশীলনী 


১। জগতের বিগ্রান সাধনায় ভাবতবর্ধের অবদান সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্র -্ব ' 
রচন| কর। 


২। ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের 

৩। টাকা লিখ :₹_চরক; সুশ্ৰুত, লিওনার্ডে,, আধভট্ট, বরাহ্মিহির | 

৪ ব্যাখ্য| লিখ ঃ_(ক) বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে শাখ।..উন্নতি লাভ করে । 
(খ) সমুদ্ৰ পার হইয়া...গতিরোধ করিতে পারিল না। 


&| বাক) রচনা কর :- তুগশৃঙ্গ, সার্বভৌম, সমূতপন্ন, তমসাচ্ছন্ন, পারদর্শী । 
৬। পদাত্তর কর :__প্রাদুভূ তি, প্রচলিত, প্রেরণ, সমালোচনা, দৃষ্ট। 
মৌখিক প্রশ্ন 


১। আধুনিককালে কোন্‌ কোন্‌ ভারতীয় মনীষীর সাধনায় মানব সভাত। 
সমৃদ্ধ করছে * চি 
2464 Grad SM 
iNT (BY (চৰাৰ 
ভাত 
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_স্ুভাষচজ্দ্র বস্ম 


তোমরা হয়তো মনে 
কর যে মহাপুরুষেরা বড় 
হইয়াই জন্মায়_তীহা- 
দিগকে চেষ্টা করিয়া পরি- 
শ্রম করিয়া বা সাধনা 
করিয়া বড় হইতে হয় না । 
কিন্তু এ ধারণা সম্পৃ ভ্রান্ত । মহাপুরুষেরা মহত্ব লাভের সম্ভাবনা 
লইয়।ই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু সাধন! ব্যতীত তাহারা 
সে মহত্বের বিকাশ করিতে পারেন না বা! সর্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের 
আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ 
পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর, তাহা 
হইলে দেখিবে যে, প্রত্যেকের জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, 
অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম! তোমরা যদি 
সেরূপ চেষ্টা ও বাধন। করিতে পার তাহা হইলে তোমরাও একদিন 
মহাপুরুষের আননে বনতে পারিবে | তোমাদের প্রতোকের মধ্যে 
ভন্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা দে 
তস্মরাশি অপনীত হইবে: এবং অন্তরের দেবত্ব কোটি সর্ষের 
উজ্জলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুস্য-সমাজকে মুগ্ধ করিবে । 

এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়। উচিত । দান করিবার 
মত সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই | শরীরে 
যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেঞ্জ আছে, শিক্ষা-দীক্ষ। যে 
পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে_ যে ব্যক্তির দিবার মত 


এ 


২৬ সাহিতা সরণী 


সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন, হীন, তাহার দানের 
কোনও অর্থ নাই ; সে নিজেই কৃপার পাত্র । ছাত্রজীবনে শারীরিক 
বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান 
আহরণ করিতে হইবে ; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয়-_-এই তিন 
দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়! মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে 
হইবে । 


ইংরাজ-_তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত 
উন্নতি করিয়াছে, তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে 
দেখিবে যে তাহাদের দুইটি অপূর্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহার! 
সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। 
প্রথমতঃ, তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে এবং 
দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের Spirit of . Adventure আছে । নৃতনের 
আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে ; বাহিরের 
টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহার! 
চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জন করিতে পারে । এই নির্ভাকতা ও 
গতিশীলতা আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে 

. আমরা আজ এত দীন, হীন ও পন্গু। 


কিন্ত চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও 
একদিন উত্তালতরঙ্গমালাসম্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশ দেশাস্তরে 
উপনিবেশ স্থাপন. করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছি এবং 
শিল্পসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের 
যুগ, আত্মবিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ । তারপর আসিল সক্কোচনের 
যুগ, আত্মস্থপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের 
স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি; পতনের পর আবার উত্থান 
আরম্ভ হইয়াছে, তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নবজাগরণের সমস্ত লক্ষণ 
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চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রববত্তি আবার জাগিয়া 
উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক 
হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা কিছু আছে বিশ্ব দরবারে 
নিবেদন করিবার জন্য আমর! পাগল হইয়াছি। 


ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্ত 
কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি ; বরং আমরা 
অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । আমাদের পরাধীনতা ও বর্তমান দুর্দশা সত্বেও 
আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের 
বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, 
সামাদের খেলোয়াড়, আমাদের কু্তিগীর, পালোয়ান _পৃথিবীর অন্ত 
কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 
আমরা বারবার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি । 


কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া 
পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও, একথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, আমরা জাতিহিসাবে এখনও অধঃপতিত। 
জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে 
পারিব, সেদিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় 
দাড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার 
শিক্ষিত তরুণ-সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে । প্রকৃত দেশাত্মবোধ 
যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত 
প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে 
হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডি "অতিক্রম করা 
চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে 
তরুণ-সমাজ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য ছাত্রজীবন 
সাধনা করা চাই। 


ছু. সাহিত্য সরণী 


মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় 
চর্ণবিছর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার 
দেখিবে, সেইখানে নির্ভাঁক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে 
এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে । বর্তমান যুগে আত্ম- 
রক্ষার এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে- 
জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না__পাইব নিষ্কাম 
কর্ম যোগের দ্বারা-পাইব আবার সংগ্রামের ভিতর দিয়া। 
অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না, 
সে নিজের মন্ুস্তত্বের অপমান করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি 
মনুস্তত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয় = 
সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া সনুয়ত্বের গৌরবময় আপনে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 


অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং 
সহজ, কিন্ত সামাজিক বিপ্লব বা! সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন । 
কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময় লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং 
এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত নিবিশেষে সমগ্র দেশবাসীর 
সহানুভূতি ৷ মধ্যে মধ্যে কারাধন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে 
হয় বটে, কিন্ত সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত 
সেবককে স্জী বিত ও অনুপ্রাণিত করে । সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা 
যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্য-প্রকার | তাহাদের লড়াই করিতে 
হয় দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ৷ 
নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্র লাঞ্ছনা বা গঞ্জনা সহিতে হয় এবং 
অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনও দিম পায় না। আত্মীয়- 


স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত, বিবেক প্রণোদিত"হইরা বিরোধ 


ছাত্রের তপস্যা ২৯ 


করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনের 
অবস্থার মত হইয়া দাড়ার়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব শক্তি, 
সাহস ও তেজ চাই । হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা কর । 
অনুশীলনী 
১। কিভাবে ও কোন্‌ পথে জগতের মহাপুরুষগশ মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন 
তাহ। আলোচন। কর। 
২ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত জাতির উন্নতির কারণ কি? 
৩। এই সাধনার আরম্ভ ছাব্রজীবনেই হওয়া উচিত।” লেখক এই কথা 
কেন বলিয়াছেন? 
৪। সামাজিক বিপ্লবের কার্য রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কার্ধাপেক্ষ! কেন কঠিন তাহা 
আলোচনা কর। 
£। ব্যাখা! লিখ :-কে) তোমাদের প্রতে।কের মধ্ো'''মুগ্ধ করিবে | 
খে) মনস্তত্ব লাভের একমাব্র-*র্ণ-বিচুর্ণ করা। 
৯। বাকা রচনা কর :-_তম্মাচ্ছাদিত, সুপ্তিভঙ্গ, আন্তর্জাতিক | 
৭। পদাত্তর কর £__শ্তি, মনুস্ত্, জাগরণ) প্থ। 
" ৮। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :_ উন্নত, জ্ঞানালোক, নিষ্কাম। . 
৯। বিপরীত.র্থক শব্দ লিখ :__জাগরণ, সঙ্কোচন, অসীম, শীর্ণ, নিকৃউ। 
১০। নিয়রেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর | 
(ক) তাহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর I 


(থ) আমারাও একদিন দেশ-দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি। 
১১। টাকা লিখ :_ কুরুক্ষেত্র, অর্জুন, ইংরাজ | 


মৌখিক প্রশ্ন 
১। ছাত্রজীবনে সুভ!ষচন্দ্ের আদর্শ পুরুষ কে ছিলেন? 
২। নিবন্ধটিতে সুভাষচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, নিজের জীবনে তাহা কতখানি 


প্রয়োগ করিয়াছিলেন? 1 
aM ৩৮৪)১ব (বব, লি [COE 41৬০8 ন 
Ta 1a ভিলা ele শি মর্দন (ক । 
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যুক্তিপথের অগ্রদূত 
= শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টীমার 
তীরে ভিডিবার চেষ্টা করিতেছিল। 
পাঁচ-সাত জন পুলিস-কর্মচারী সাদা 
পোশাকে পূর্ব হইতেই দাড়াইয়াছিল। 
নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার 
চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। 
ইহার! সকলেই ভারতবর্ষীয়__ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় 
বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন । সেই শিকারের বস্তু তাহাদের 
করতলগত প্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি 
তাহাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে। 

জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছু*ড়িয়া 
ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিঙ ধরিয়া তাহাই উদ্গ্রীব হইয়া 
দেখিতেছে ।--ডেকের উপর ব্যগ্রতা । কলরব ও ছুটাছুটির অবধি. 
নাই, _হয়ত ইহাদের মাঝখানে দাড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক চক্ষে 
তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের 
জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, স্থলে 
এত নরনারী দাড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই। 
যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ সকল 
আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল | 
তাহারই জন্য হা করিয়া রহিয়াছে! } 

জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিডিল | কাঠের সিড়ি নীচে 
আসিয়া লাগিল। নিমাইবাবু তাহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে 


যনে, ৮7১ চার 20-১8-৮842 
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সারি দিয়া দীড়াইলেন। কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। বে সেখানে 
নিশ্চল পাথরের মুত্তির মত দীড়াইয়া একান্ত মনে বলিতে লাগিল, 
মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে । : কৌতুহলী নরনারী 
তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়। দেখিবে, তাহার। জানিতেও 
পারিবে না, তাহাদের জন্য তুমি সৰ্ব্ব ত্যাগ করিয়াহ বলিয়াই 
তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাক! চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া 
ঝর্ঝব্‌ করিয়া জল পড়তে লাগিল এবং বাহাকে সে কোন দিন দেখে. 
নাই, তাহাকেই নষষাধন করির| মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত 
আমাদের মত সোজা! মানুষ নও ।--তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিরাহ। 
তাই ত দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না। সীতার দিয়া 
তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়। তাই ত দেশের রাজপথ তোমার 
কাছে রুদ্ধ। দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে 
হয়।_-কোন্‌ বিস্বৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত 
হইয়াছিল। কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নিমিত 
হইয়াছিল _লেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে 
সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী ৷ এই যে বিপুল দৈন্য ভার, 
সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃনহ গুরুভার বহিতে তুমি 
পারে! বলিয়াই ত ভগবান এত 'বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ 
করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত ! পরাধীন,দেশের হে বিদ্রোহী ! 
তোমাকে শত কোটি নমস্কার ! 


এত লোকের ভিড় । এত লোকের আনাগোনা ৷ ' এত লোকের 
চোখের দৃষ্টি, কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না।_নিজের মনের 
উচ্ছুসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন শ্রধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, 
তাহার ক ভাসিয়া যাইতে লাগিল, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে 
দে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়! ফেলিয়া একটুখানি 


৩২ সাহিত্য সরণী 


হাদিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদগত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য 
করিয়া আশ্চর্য হইলেন। কিন্ত কোন প্রশ্ন করিলেন না । বলিলেন, 
যা ভয় করেছিলাম তাই । পালিয়েছে । 
কি করে পালালো ? 
এব নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জান্বো ত সে কি পালায়? 
পা প্রায় শ’তিনেক যাত্রী-ুবিশ পঁচিশটা সাহেব, ফিরিঙ্গী, উড়ে, 
[৭ মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, তাও শ'দেড়েক হবে, বাকী বরী- সেষে কার 
1 পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ভা” দেবা ন 
[2 জানত্তি_ বুঝলে, বাবাজী-_আমরা ত পুলিশ । চিনবার জো নেই, 
ও তিনি বিলেতের কি বাঙলার ! কেবল সন্দেহ ক'রে জনছয়েক 
13’ বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, একটা লোকের সঙ্গে 
চেহারার মিলও আছে মনে হয়। কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই সে 
নয়। যাবে নাকি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে? 
অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল । কহিল, তাদের যদি 
মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে ৷ নিমাইবাবু একটু হাসিয়া 
কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ 
বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রাত অত্যাচার 
কোরব! ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে 
করিস, সবাই ত!’ নয়। ভাল-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে । কিন্তু 
মুখ বুজে যত ছুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে তবে 
তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না, 
অপূর্ব ৷ 
অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন । 
তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন কোরব, কাকাবাবু! এই বলিয়া: 
সে হেঁট হইয়া তাহার পদম্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল । নিমাইবাবু 


যুক্তিপথের অগ্রদূত ৩ 


খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে! চল, একটু 
শীঘ্র যাওয়া বাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়? 
বাহির করিয়া আনিলেন। 


১। 


২। 
৩। 
৪| 
&। 
৬। 
৭ 
৮। 
৯। 


> 


অনুশীলনী 
“মুক্তিপথের অগ্রদূত” এখানে কে? তাহাকে বিদ্রোহী বলা 
হইয়াছে কেন? তাহার প্রতি অপূর্বের মনোভাবটি কেমন ছিল ? 
কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখ । 
বাখ্য| লিখ £__“তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ-*.*".কাছে রুদ্ধ |? 
টাক। লিখ :__ইরাবতী, ফিরিঙ্গী- বর্ম | 
বাক্য রচনা কর £__ঝর্ঝর্‌, মারধর, ঝাপসা, জো ধড়াস্‌ । 
সন্ধিবিচ্ছেদ কর :_ উচ্ছুসিত, আশীর্বাদ, উদ্গ্রীব, প্রচ্ছন্ন, নমস্কার ৮ 
পদান্তর কর :-_ব্যস্তত।, উৎসুক, শঙ্কা, বিস্মৃত। 
বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :__আননদ প্রচ্ছন্ন: সোজাঃ দুঃসহ, শী) 
নিয়রেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর £_ 
(ক) তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ। 
(থ) তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয় । 


মৌখিক প্রশ্ন 
আলোচ্য গগ্ঠাংশটি শরৎচন্দ্রের কোন্‌ গ্রন্থ হইতে গৃহীত? 


২। তুমি শরৎচন্দ্রের কোন বই পড়িয়াছ কি? 


৩ 


|) 


বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের নাম বল। 
তুমি কি জান, শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ গল্প ? গল্পটি পড়িয়াছ কি? 
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লবণ-সত্যাগ্রহ 
_ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

“বন্দে মাতরম্৮__ 

মহ গান্ধীকী জয়”_ 

_ উত্তরাপথের গিরিছুর্গ আর দক্ষিণের নীলসমুদ্র উন্মথিত ক'রে 
উচ্চারিত হ'ল সঙ্বল্পবাক্য £ 

“আজ আমরা সঙ্কল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত 
আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্ত এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে 
সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায় । আমরা 
বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদকদ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় 
জবণ-করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব” 

মহাত্মা গান্ধী! দিকে দিকে রুদ্রধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই 

এ একটি নাম। যাত্রা করলেন বে-আইন 

লবণ-সত্যাগ্রহের নিভরক অভিযানে । 
সাআাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে 
শান্তকণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন £ “মের! 
এক কদমসে সারে হলে ছাহ উথাল- 
পাথাল হো জায়গা =’ 

এ ছড়িয়ে গেল দিকে 
দিকে__দাবানল জলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল-বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন 


ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে ৷ হিনদুস্থান উথাল- 
পাথাল হয়ে উঠল। 


উনিশ শো তিরিশ সাল। 
সেদিন কি তুলবার দিন! ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ব্রিবর্ণ 


সপ 


লবণ-সত্যাগ্রহ ৩৫ 


পতাকা, পড়শীর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে 
'যুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও-__নিজের হাতে মিটিয়ে নাও 
নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের 
মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। অবসান ঘটিয়ে দাও সৌখিন 
বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানে লজ্জায় জর্জরিত পরের সা 
দূর ক'রে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয় উষ্ণীষ প'রে শুচি হও, 
কৃতাৰ্থ হয়ে ওঠ ৷ 

রাস্তার মোড়ে বিলাতী কাপড়ের ভুপ পুড়ছে। সিগারেটের 
প্যাকেট পর্বতের আকারে জড় ক'রে তাতে আগুন ধরান হয়েছে । 
.দেশী-বিলাতী মদের বোতল চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায় । 

কি আশ্চর্য দিন-_কি অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা ! 

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইন্কুল-কলেজ থেকে, উকিল-মোক্তারেরা 
‘বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে | ভয় নেই, দ্বিধা নেই, 
সংশয় নেই। স্বাধীনতা-হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন 
উৰ্ধ্ব গগনে মাদল বেজেছে, নীচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ 
রাতের তরুণদলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে 
হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে, “বণ্ড! উচে রহে হামারা_-” 

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল ক'রে দিয়েছিল 
নবজীবনের উম্মাদছন্দ। কোন নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী, মুসলমান 
ডগা কাছে সাক নিগারেট চেয়েছিল। জেকে উর 
এল £ জুতি-মার্কা হায়, খাওগে? একখানা বিলাতী কাপড়ের oe 
ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি এ 
কামাতে গিয়েছিল । নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অৰ্ধচন্দ্ৰ ১ টং 
দিয়ে বিদেয় ক'রে দিল | ষ্টেশনের দামান্য কুলী পর্যন্ত সাদা সাহেবের ৮ 
মাল তুলতে ঘৃণা বোধ করলে, “নেহি ছুয়েজে।” 


না 


5৬ সাহিত্য সরণী 


সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি । 

উনিশ শে! তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোয়া লেগে সোনা হয়ে 
গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে 
গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল ষ্টেশনের কুলী 
থেকে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় পর্যন্ত কেউ বাদ নেই আর | বন্দে 
টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পার, কিন্ত বুকের এই রক্তাক্ত 

1 মর্মলিপিকে মুছবে কে? 

4. চারিদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়ী-ঘর, কোন কিছুর আজ 
যেন আলাদা কোন রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোন রকমের, আজ 
সমস্ত কিছু একরকম হয়ে গেছে__ধরেছে_-একটি রঙ-_ত্রিবর্পপতাকার 
রঙ। আজ আকাশে বাতাসে বিম্ঝিম্‌ রিম্‌-রিম্‌ ক'রে একটা গভীর 
মধুর স্থুরের রেশ অনুবঙ্কৃত হচ্ছে ? বন্দে মাতরমূ- বন্দে মাতরম্‌ ! 

অনুশীলনী 

১। উনিশশে! ত্রিরিশ দাল__ভারতের ইতিহাসে কেন স্মরণীয়? লেখককে: 
অনুসরণ করিয়া সেই সময়ের উন্মাদনার কাহিনী বর্ণনা কর। 

২। “কি আশ্চর্য দিন_-কি অপূর্ব সেদিনের উন্মাদনা 1”কোন্‌ দিনের 
কথা বলা হইয়াছে? দিনটিকে আশ্চর্য বলা হইয়াছে কেন ? উন্মাদনার কারণ 
কি? উহার মধ্যে অপূর্বত! কোথায়? 

৩। টীকা লিখ :__চরকা, মহাত্মা গান্ধী, বন্দে মাতরমূ্‌, সত্যাগ্রহ, বয়কট”. 
দাবানল, তকলি। 

৪1 বাকা রচনা কর £--বিম্-বিম্‌, উধাল-পাখাল, অর্ধন্তর, অনুবস্কত | 

৫| অর্থ লিখ £__আত্মঘাতী, উফ্ণীষ, মর্লিপি। 

৬| পদাত্তর কর :_ভর্জরিত, বর্জন, উন্মথিত, নির্ভীক, অগ্রিস্ফুলিঙ্গ | 

খক প্রশ্ন 

১। মহাত্মা গান্ধীর প্রবতিত আরো দুইটি আন্দোলনের নাম বল। 

77777 হানি 
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জনদরদী বিবেকানন্দ 
_ রেজাউল করিম 
বেদান্তবাদী, আজন্ম সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দের অন্তর ছিল চিরনিপীড়িত 
জনগণের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসায় 
পূর্ণ । তিনি হিলেন দিখ্মিজয়ী বীর ৷ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তার বীরত্বপুর্ণ 
অমোঘ বাণী শুনে মুগ্ধ হয়েছে। 
চিকাগো ধর্মসভায় জলদগন্ভীর কণে 
তিনি যে অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন, তা 
সমগ্র আমেরিকায় প্রবল কম্পন স্থ্টি 
করেছিল। তিনি যখন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীত! প্রভৃতির ব্যাখ্যা 
করতেন তখন মনে হত কি বিরাট পাণ্ডিত্য ! বিভিন্ন ধর্মের তুলনা- 
মূলক আলোচনা যখন করতেন তখন মনে হত কি গভীর অন্তর ! 
আর বক্তৃতা, ভাষণ, তর্কবিতর্ক ও আলোচনার পর যখন তিনি 
. ধ্যানে বসতেন তখন মনে হত যেন সেই প্রাচীন যুগের কোন মহান 

খষিই বুঝি অবতীর্ণ হয়ে এ যুগের মানুষকে ধ্যানের আদর্শ শিক্ষা 
দিচ্ছেন। বস্তুতঃ প্রচণ্ড শক্তি, অমিত তেজ, গভীর পাণ্ডিত্য; একনিষ্ঠ 
সাধনার তিনি ছিলেন মূর্তপ্রতীক ৷ 

এ-তো গেল একদিকের চিত্র। এ হল আদর্শবাদের জলন্ত নিদর্শন। 
এই মহান সাধক অন্যদিকে ছিলেন অত্যন্ত বস্তবাদী, মানবদরদী, 
দীন-দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ । 

ঠাকুরের একটি বাণী বিবেকানন্দকে জনহিতকর কাজে উৎসাহিত 
করেছিল ৷ খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের 
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বন্দোবস্ত চাই | বিবেকানন্দ বুঝলেন, ঠাকুরের এই উক্তি তাৎপর্য- 
পূর্ণ। সত্যিই তো ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দিতে চাওয়া মুঢ়তা 
মাত্র । তিনি বুঝলেন, ধর্ম তাদের যথেষ্ট আছে, এখন প্রয়োজন 
শিক্ষা বিস্তার, চাই অশন-বসনের সংস্থান। তিনি স্পৃষ্ট উপলব্ধি 
করলেন, ঠাকুর য| বলেছেন, তাই তো ধর্মের মুল কথা__আর্ত- 
আতুরের, দীন-দরিদ্রের দেবা । এই সেবা ছেড়ে কেন আমর! 
কেবল নিজেদের মুক্তির চেষ্টা করবো। এদের অভাব দূর করাই 
হবে আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । দেখলেন, ভারতবর্ষের অধি- 
কাংশ লোক দরিদ্র, তাদের ঘর-বাড়ী নেই এবং অন্নের কোন. সংস্থান 
নেই। এর! যুগ যুগ ধরে এই অবস্থায় পড়ে আছে--কষ্টে, অনাহারে 
গাছতলায় অথবা সামান্য কুঁড়ে ঘরে কোন রকমে দিনপাত করছে । 
এই ভাবে বংশ-পরম্পরাক্রমে এদের জীবন কেটে গেছে। এদের 
কথা কেউ ভাবেনি ৷ স্বামীজীর স্পর্শকাতর মন এদের জন্য হাহাকার 
করে কেঁদে উঠলো । এদের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে 
উঠলেন। 

ইতিমধ্যে তিনি আমেরিকায় ধর্ম-মহাসম্মেলনে চলে গেলেন | 
এ সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের সম্মুখে সগৌরবে 
* ভারতের বিজয়-বৈজয়স্তী উড়িয়ে দিলেন। সর্বত্র সম্মান, শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও শুভেচ্ছা পেতে লাগলেন । তার মাধ্যমে আমেরিকা 
ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় লাভ করলো । কিন্ত এইসব 
গুরুতর বিষয় চর্চা করতে করতে মাঝে মাঝে বলে উঠতেন, “এখান 
থেকে আমার চোখের সামনে ভারতের কথা ভেসে উঠছে । ভারতের 
দরিদ্রদের কথা মনে উঠলে আমার মন চঞ্চল হয়ে পড়ে । ঠাকুর 


বলেছেন 'ঘত্র জীব, তত্র শিব।” বিবেকানন্দ এই আদর্শকে পরিপূর্ণ 
ভাবে পালন করেছেন। বেদান্তের মহান্‌ আদর্শ অনুসারে জীবন 


জনদরদী বিবেকানন্দ ৩৯ 


গঠন করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। হাড়ী, 
ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথর প্রভৃতি নিন্নশ্রেণীর জনগণ বহুষুগ ধরে 
অবহেলিত হয়ে আসছিল । “আমার ভাই, আমার রক্ত’ বলে স্বামীজী 
তাদের আলিঙ্গন করলেন ।. তাদের দুঃখ-দৈন্ত-অজ্ঞতা ঘুচাবার জন্য 
কোন চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। সর্বপ্রকারের রুগ্ন, আতুর, দরিদ্রের 
সেবাকে তিনি বর্তমান যুগে মুক্তির পন্থা বলে ঘোষণা করলেন । 
জীব-সেবাকে দেব-সেবার পর্যায়ে উন্নীত করে তুললেন । 

কিভাবে স্বামীজী আর্ত-আতুরের সেবার আদর্শ স্থাপন করে- 
ছিলেন একটি ঘটনা থেকে তা বুঝা যাবে । কলকাতায় যখন ভয়ানক 
ভাবে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, ছ্রন্ত কাল ব্যাধি ভীষণ 
মৃতি ধরে লোকক্ষয় করছিল, তখন তিনি নিজের ভযগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের 
জন্য দাজিলিঙে ছিলেন। কলিকাতার সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি 
স্থির থাকতে পারলেন না__পড়ে থাকলো তার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার 
কথা। আর্ত-আতুরের দরদী বন্ধু এই মহাপ্রাণ সন্যাসী অবিলঘে 
দাৰ্জিলিঙ থেকে ফিরে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের সেবায় আত্ম 
নিয়োগ করলেন। সে সময় লোক দলে দলে কলকীতা ছেড়ে চলে 
যাচ্ছেন। আর তিনি নিরাপদ স্থান থেকে সংক্রামক ব্যাধির কেন্দ্রে 
উপস্থিত হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে লাগলেন। এই সময় কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, এই 
কাজের জন্য যে অর্থের দরকার হবে তা কোথায় পাওয়া যাবে? 
স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, যদি দরকার হয় তবে মঠের জন্য 
কেনা নতুন জমি বিক্রী করব। সহজ সহজ ব্যক্তি আমাদের 
চোখের সামনে যন্ত্রণাভোগ করবে, আর আমরা মঠ করব! আমর! 
সন্যাসী, না হয় পূর্বের মতো আবার তরুতলে বাস করবো, ভিক্ষান্নে 


উদর পূরণ করব, কিন্তু জনসেবা করে যাব। 
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মানুষ বুঝল, এতদিন তিনি যে বেদান্ত প্রচার করতেন, কাজেও 
তিনি তাকে রূপ দিতে জানেন। তিনি মুখে যেমন বৈদান্তিক, 
কাজেও তিনি খাটি বৈদান্তিক। বা্তবিকই তিনি বেদান্তের মহান 
আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, মানব- 
সেবার ব্যাপারে কোনদিন জাতিভেদ করা চলবে না । 

দরিদ্র জনসাধারণ দিন দিন অবনতির নিম্নতম কুপে তলিয়ে 
যাচ্ছে । সেজন্য দায়ী কে? স্বামীজী বলতেন, আমরা অর্থাৎ ভদ্র- 
শ্রেণীর লোকেরাই সেজন্য প্রধানতঃ দায়ী । আমাদের উচ্চবংশীয় 
পুর্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণকে পদদলিত করেছেন, তার 
ফলে ক্রমশঃ তারা অসহায় হয়ে পড়েছে । এই অবিরত অবিচারে 
অত্যাচারে দরিদ্রের! ক্রমশঃ ভুলে গিয়েছে যে তারা মানুষ । তাদের 
মহুত্যাত্বের মর্যাদা দেবার জন্য তিনি তার শিষ্তগণকে আহ্বান 
জানালেন। 

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনের বহুপূর্বে স্বামীজী তাদের 
আপন ভাই বলে প্রাণের আলিঙ্গন দিয়েছেন । ভারতে প্রবতিত 
বহপুণ্যকর্সের তিনিই জনক। তার প্রভাব ও প্রেরণা না পেলে 


পরবর্তী যুগ অত সার্থক ও আন্তরিকভাবে জনগণের উন্নয়নের কাজে 
অগ্রসর হতে পারত না। 


অন্তুশীলনী 
১। এ তে! গেল এক দিকের চিত্র*_এই চিত্রটি কি? আপন ভাষায় 
চিত্রটি অঙ্কন কর । 
২। ঠাকুর কে? ঠাকুরের কোন্‌ বাণী বিবেকানন্দকে জনহিতকর 
কাঙ্জে উৎসাহিত করিয়াছিল? স্বামীজী ভারতবর্ষের মানুষের কি অবস্থা 
দেখিয়াছিলেন? 


তি... 2 
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৩। “কিভাবে স্বামীজী আর্ড-আতুরের সেবার আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, একটি ঘটনা থেকে তাহা বুঝ! যাবে।” ঘটনাটি আপন ভাষায় 
বণনা কর। 

৪| দরিদ্র জনসাধারণের অসহায় অবস্থার জন্য স্বামীজী কাহাদের কেন 
দায়ী কারয়াছেন? 

& | টীকা লিখ £_ 

হরিজন আন্দেলিন, প্লেগ, ডোম, মঠ ধর্ম-মহাসদ্মেলন+ মোক্ষ। 

৬1 বাক্য রচনা কর ঃ=_ 

আজন্ম তপস্বী, বেদান্তবাদীঃ জনহিতকর» আতুর, অশন-বসন, উপলব্ধি 

৭| পদান্তর কর: 

অবতীর্ণ, সামঞ্জস্য, উৎসাহিত, স্পষ্ট, দরদী । 
৮। নিয়রেখ শব্দগুলির কারক ও বিভক্ত নির্ণয় কর ৮ 

(ক) স্বামীজী তাদের আলিঙ্গন করলেন 

(খ) কলিকাতার সংবাদ পড়িবা মাত্র । 
৯। সন্ধিবিচ্ছেদ কর £_-. 

বিবেকানন্দ, উন্নীত, উদ্ধার, প্রাদুর্ভাব, ধর্মোপদেশ। সম্মেলন | 
১০। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :_ 

. সৃষ্টি, বিরাট, অকৃত্রিম, চঞ্চল, রুগ্ন, সংগ্রাম, পুণা। 


মৌখিক প্রশ্ন 


১। স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী তোমার মুখস্থ থাকিলে; আবৃতি কর | 
২1 বিবেকাননকে তুমি শ্রদ্ধা কর কেন? তাহার মানসপুত্র কোন্‌ বিখ্যাত 


জননেতাকে বলা হয়? 
৩। দেশবিদেশের কোন্‌ কোন্‌ মনীষী স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন 


করিয়াছেন জান কি? জানা ন! থাকলে শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন কর। 
= 2 
রে রা 
মির 22712 2817 এর): 


বিনাতারে বার্তা 


আলোক বিনাতারে বার্তা বহন 
করে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিনাতারে কেন 
বার্তা বহন করিবে না? 

যে কৃত্রিম চক্ষু জগদীশচন্দ্র নির্মাণ 
করিলেন, তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়িলে 
একটি বিদ্যৎ-জ্রোত প্রবাহিত হয়, 
তড়িৎসনির্দেশক যন্ত্রের কাটা ঘুরিয়া 
যায়। কিন্ত এই বিদ্যৎ-প্রবাহ তো 
কাটা না ঘুরাইয়া বৈদ্্যতিক ঘণ্টা 
বাজাইতে পারে, বারুদের স্ূপে আগুন ধরাইতে পারে। অধিকস্ত 
ইট-পাটকেলের মধ্য দিয়া যখন এই বিছ্যুৎ-তরঙ্গ যায় তখন ঘরের 
দেওয়াল ভেদ করিয়া তো পার্শ্ববর্তী ঘরে এ বিদ্যুৎতরঙগ ধাবিত 
হইতে পারে ; আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নিমিত কৃত্রিম চক্ষুতো খুবই 
কার্যকর, অতদূরে থাকিয়াও তো উহা সাড়া দিবে । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন 
করিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত 
হইল, মধ্যে দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছেন জগদীশচন্দ্রের 
পূর্বতন অধ্যাপক সেন্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লা্ফো ; ঘর ভেদ 
করিয়া পার্শ্ববর্তা অধ্যাপক পেডলারের ঘরে এ বিদ্যুৎ-তরহ্গ পৌছিয়া 
একটি পিস্তল চুডিল। 

পৃথিবীতে বিনাতারে বার্তা প্রেরণের এই হইল সুচনা ৷ এ বিষয়ে 
তিনি যে মার্কনির পূর্বগামী, তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


বিনাতারে বার্তা প্রেরণ ৪৩ 


জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার কাহিনী সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে 
প্রচারিত হইল এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর 
স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা 
দেখাইলেন, তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দুইটি রুদ্ধঘর ভেদ করিয়া ৭৫ ফুট 
দূরে তৃতীয় ঘরে পৌছিল এবং সেখানে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ 
করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ-ভুপ উড়াইয়া দিল । 
৭৫ ফুট দুরে পাঠাইতে তিনি তাহার যন্ত্রের সহিত একটি উচ্চদণ্ড 
ংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই দণ্ডের উপরিভাগে একখণ্ড টিনের 
চাকৃতি আটকাইয়া রাখিলেন। বর্তমান যুগে পরিবতিত আকাশে 
এরিয়াল (৪6791 )এ এই ধরনের ব্যবস্থ। করা হইয়াছে । এইবার 
তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এক মাইল দূরে তাহার বাসভবনে 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে তাহাকে 
বিদেশ যাত্রা করিতে হইল । i 
হার্জের পর পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ 
ধরিবার নানারূপ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। কিন্তু জগদাশচন্দ্রের যন্ত্র 
সবার শীর্ষস্থান অধিকার করিল । ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ইলেক- 
ট্রিশিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হইল-_ 

: প্বর্তমান সময়ে বিনাতারে বার্তাপ্রেরণ করিবার যতগুলি যন্ত্র 
উদ্ভাবিত হইয়াছে__জগদীশচন্দ্র বস্তু আবিষ্কৃত যন্ত্র তাহাদের সকলকে 
হটাইয়া দিল ।৮ 

এখানে একট! ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । সার হেনরি 
জ্যাকসন ছিলেন তখন বৃটিশ রণতরীর অধ্যক্ষ! তিনি অনেকদিন 
হইতে ভাবিতেছিলেন কি করিয়া বিনাতারে এক জাহাজ হইতে অন্ত 
জাহাজে সংবাদ পাঠানো যায়। ১৮৯৫ খীষ্টাব্দে তিনি জগদীশচন্দ্র 
পরীক্ষার কথা অবগত হইলেন এবং তাহা কাজে লাগাইতে চেষ্টিত 


Fh সাহিত্য সরণী 


রহিলেন। অবশেষে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রের দারা জাহাজের 
একধার হইতে অপরধারে সংবাদ পাঠাইলেন। মার্কনি প্রবর্তিত যন্ত্র 
ইহার পরে দেখা দিল । 

১৮৯৭ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারীতে ইলেকট্রিক এন্জিনিয়ার পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইল-_ 

“যে সকল যুক্তির ধারা অবলম্বনে অধ্যাপক বস্তুবৈদ্যুতিক 
তরঙ্গ ধরিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন সেই যুক্তি এবং সকল যন্ত্রের মধ্যে 
অধ্যাপক বস্তুর যন্ত্র যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, এই সত্য 
অতিশয় চমকপ্রদ। আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল 
তিনি কোনদিন লুক্কায়িত রাখেন নাই, এবং পৃথিবীর লোকের এই যন্ত্র 
কাজে লাগাইতে এবং তদ্দার! অর্থ-উপার্জন করিতে কোন বাধা নাই।” 

ইহার পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অন্যদিকে চলিয়া গেল এবং 
তাহার আবিষ্কার-কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল । 


অনুশীলনী 

১। পৃথিবীতে বিন! তারে বাত“ প্রেরণের সূচন! কে কেমন করিয়! কত 
সালে প্রথম করিয়াছিলেন, তাহ! লিখ | 

২। বিছ্যুৎ-তরঙ্গ যে রুদ্ধঘর ভেদ করিয়া যাইতে পারে, আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র তাহার প্রমাণ কেমন করিয়। দিয়াছিলেন ? 

৩। টাক! লিখ := 

আচার প্রফুলচন্দ্র, স্যার উইলিয়াম ম্যাকেন্জী, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেনরী 
জ্যাকসন, মার্কনি, ফাদার লাফে।, পেডলার, সেন্ট জেভিয়ার কলেজ । 

৪| বাক্য রচনা কর :- উদ্ভুত, পর্যায়, মনস্থ, উদ্ভাবন | 
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প্রথম দৃশ্য 
[ মার্শাল সাহেবের অফিস । সাহেব টেবিলে বসিয়! কাজ করিতেছেন ।' 
বিদ্যাসাগর আসি! প্রবেশ করিলেন । পায়ে চটি গায়ে সাদ! চাদর । সাহেব 
, সসম্্রমে তাহাকে সংবর্ধনা করিলেন । সাহেব বাংলা শিিয়াছেন,: শুদ্ধ 
কেতাৰী বাংল! বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় সবই কেতাবী, কখনও চপিত। দ 
স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণেরও দোষ আছে। ] 


বিদ্যাসাগর । আমি আপনার কাছে একটা, অনুরোধ নিয়ে 
এসেছি । 

মার্শাল। কি, বলুন । 

বিদ্যাসাগর । ছুটি চাই। আমার ভায়ের বিয়ে মা বাড়ী যেতে 
লিখেছেন। 

মার্শাল। ছুটি! কত দিনের ? 


৪৬ সাহিতা সরণী 
বিদ্যাসাগর । অন্ততঃ তিন-চার দিনের | 


মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব ; কলেজের কাজকর্ম চলিবে, 


কিরূপে? 
(বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন ) 

বিদ্যাসাগর । কিন্ত আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া অজ 
নিজের একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে। 

মার্শাল। খুব জরুরি? 

বিদ্যাসাগর | হ্যা, খুব জরুরি ৷ তাদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত 
আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না। 

মার্শাল । [ বিস্মিত ] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাহাদের 
অনুমতি অনুসারে করেন? 

বিদ্যাসাগর । সকল কার্য করি না বটে, কিন্তু এ কাজটিতে হাত 
দেবার আগে আমি তাদের পরামর্শ নিতে চাই । 

মার্শাল । কি এমন কাজ ? 

বিদ্যাসাগর ৷ বিধবা-বিবাহ । মা-বাবা যদি আপত্তি না করেন, 
তা হলে, এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-বিবাহের শান্তরীয় 
প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি । তিনি 
এখনও উত্তর দেননি । 

মার্শাল । আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাক- 
যোগেই তো আপনি তাদের উত্তর পাইতে পারিবেন। 

বিষ্ঠাসাগর । আমি এর জন্য ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের 
বিয়ে, সেইজন্যই ছুটি চাইছি। 

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, 
কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে । 

( বাহিরে ঢং ঢং করিয়! ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন। ) 


যাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ৪৭ 


বিদ্যাসাগর | ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। উঠি তা হলে। 

মার্শাল । আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত 

(বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে 
লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন। ) 

বিদ্যাসাগর । আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে। 

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাইবেন? 

বিদ্যাসাগর | হ্যা, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব । 

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয় । 
{ হাসিয়া ] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার 
নিকট বড় হইল। 

বিদ্যাসাগর | নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে 
সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে, সে নরাধম। 

(চলিয়া গেলেন ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
[ দামোদর-তীরে একটি খেয়া-ঘাট, ঘাটের নিকটে একটি কুটির রহিয়াছে। 
চতৃদিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, প্রবল 
বায়ু বহিতেছে, বায়ুবেগে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদরের গর্জন শোনা 
যাইতেছে, জনপ্রাণী কেহ নাই, দ্রুপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। 
তারপর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ] 


বিদ্যাসাগর । কেউ কোথাও নেই দেখছি । 
(কুটীর দেখিতে পাইয়া সেইদিকে গেলেন 
মাঝি, মাঝি, এরা সব কোথা? মাঝি! 


হজ 


৪ Library রঃ 
উহ ত খে 
এ টি. 
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( ঝাঁপ খুলিয়া লোক বাহির হইল ) 

লোক । মাঝি ফিরতে পারেনি, মেঘ দেখছেন? 

বিগ্ভাসাগর । তা তো দেখছি, কিন্ত আমাকে এখনি পেরুতে 
হবে যে! 

লোক। নৌকা নৈলে যাবেন কিসে চেপে? ওপার থেকে 
নৌকাই আসে না । আর এমন ঝড়ে নৌকাই বা আসে কি করে? 
মেঘ দেখছেন, দামোদরের ডাক শুনছেন! 

বিদ্যাসাগর | সব শুনছি । কিন্ত আমাকে পেরুতে হবে । 

লোক । মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরলে তবে না পার হবেন, সে 
আজ আর ফিরছে না।' 

(বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন” 
লোকটি সবিস্ময়ে দাড়াইয়| দেখিতে লাগিল । ) 

লোক । ওই পাগল বটে নাকি? 

(ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল ) 


তৃতীয় দৃশ্য 

[ৰীরসিংহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটার অভ্যন্তর । রাত্রি গভীর, চারিদিক 
নিষুপ্ত, কপাট জানাল! সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়! ক্ষীণ. একটি 
আলোর রেখা দেখ! বাইতেছে। 

. (নেপথ্যে ) বিদ্ভাসাগর_ মা» মা! 

[ যে ঘরের জানাল! দিয়া আলো! দেখা যাইতেছিল+ সেই ঘরের কপাট 
সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল, প্রদীপহস্তে বিদ্ভাসাগর“জননী ভগবতী দেবী বাহির 
হইয়। আসিলেন; তিনি যেন জাগিয়াই ছিলেন। 

ভগবতী ৷ ঈশ্বর, এলি বাবা? 


মাতৃতক্ত বিদ্যাসাগর ৪৯ 
(আগাইয়া গিয়া! বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে ) 


আমি জেগেই ছিলাম, আয় বাবা, আয়। বড় রাত করলি যে, সক 
তোর অপেক্ষায় থেকে চলে গেল । 


(কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাহার কাপড় 


ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে । ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া 
গেলেন। ) 


একি ! 
[ বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন ] 
বিদ্যাসাগর (হাদিয়া)। দামোদরের ঘাটে মাঝি ছিল না, সীতরেই- 
চলে এলাম ৷ 
ভগবতী। পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দেখি। আয়, কাপড় ছাড়, 
মাথাটা মোছ আগে । 


অনুশীলনী 


১। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের যে পরিচয় আলোচ্য নাট্যাংশ্ে 
পাওয়া গেল তাহা আপন ভাষায় লিখ । 

২। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মার্শাল সাহেবের যে কথাবার্তা 
হইয়াছিল তাহার বিষয়বস্ত সংক্ষেপে লিখ । 

৩। ব্যাখ্যা লিখ :_ যে সন্তান মায়ের:-.-**করে না সে নরাধম । 

৪। টাকা লিখ: ভগবতী দেবী, মার্শাল, দামোদর । 

৫| পদান্তর কর:-- পণ্ডিত, জিজ্ঞাসা, প্রশংসা, নিমন্ত্রণ । 

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: মহাশয়, ঘটাচ্ছন্ন। 

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: অধম, পণ্ডিত। 

৮। বাক্য রচন! কর ঃ-ক্ষতি, কাজকর্ম, কপাট, প্রসাদাদি, মুসকিল ॥ 


এ সাহিত্য সরণী 


৯ নিয়রেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর £__ 
(ক) মেঘ দেখছেন, দামোদরের ডাক শুনছেন। 
(খ) আমাকে যেতেই হবে । 


মৌখিক প্রশ্থ 
51 ছদ্মনামে লেখেন এমন কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিকের নাম কর। 
২) তুমি কি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছ? কয়েকটি নাটক ও কয়েকজন 
_নাট্যকারের নাম বল। 
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দের! 


অন্দাশকন্ব রায় 


-q 


ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে 
নিলুম ৷ মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোম্পদের 
মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরবসাগর, পুর্ব- 
পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনে! দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। 
ঢেউগুলো! তার অন্ুচর হ'য়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাকা 
দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার ক'রে দিতে চলেছে। 

জাহাজ টল্তে টল্‌তে চল্ল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি- 
যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শষ্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্র-গীড়ার 
প্রথম তিনদিন আচ্ছন্নের মতো কাট্ল, কারুর সঙ্গে দেখা হবার জে। 
ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে 
মাঝে ছু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বীসন করেন, ডেকের 
খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন ্টয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা- 
বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ কর্‌তে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ 
করতে অস্বীকার করে । 

ক্যাবিনে প’ড়ে পণড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত, 
রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ বা ভাবে মরণ হলেই 
বাঁচি, কেউ বা ভাবে মর্তে আর দেরী নেই। সমুদ্রপীড়া যে কী 
দুঃসহ তা! ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা কর্তে পারবে না। 
হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের “চয়নিকা,”_ মাথার যন্ত্রণায় এমন 


৫২ সাহিত্য সরণী 


লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না । ইচ্ছা করে কেবল চুপ ক'রে 
পড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে । 

সগ্য-ছুঃখার্ত কেউ সঙ্কল্প ক'রে ফেল্লেন যে, এডেনে নেমেই দেশে 
ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভাগ্য আর সইতে পার্বেন না। তাকে 
স্মরণ করিয়ে দেওয়! হলো! এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও, 
উটের পিঠে চ’ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্তের ভিতর দিয়ে ফেরবার 
যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা 
অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেলুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে 
লণ্ডন যাব। 

আরব সাগরের পরে যখন লোহিতসাগরে পড়লুম তখন 
সমুদ্রপীড়া বাসি হ'য়ে গেছে। আক্রিকাঁআরবের মধ্যবর্তী এই 
হুদতুল্য সমুদ্রটি দুৰ্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটির ওপর 
মায়াও পড়ে গেছে, তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে, 
পারা যাচ্ছে বিদেশকে, কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় 
যাচ্ছি বুঝতে পারছি নে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই: 
ইচ্ছ। করে, কোথাও থামবার বা নামবার সঙ্কল্প দূর হয়ে যায়। 

ডেকে চেয়ার ফেলে বসে কিংবা পায়চারি কর্‌তে কর্তে সমুদ্র 
দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হ'য়ে যায় । চারদিকে জল আর জল, তাও, 
নিস্তরজ, কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা 
আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন। বসবার ঘরে 
অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প কর্তে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে । 

লোহিতসাগরের পরে ভূমধ্যসাগর। ছুঃয়ের মাঝখানে যেন 
একটি সেতু ছিল, নাম স্ুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘট্কালিতে 
এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড়- 
খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


প্রবাসের পথে ৫৩ 


যার দ্বারা তা ঘট্‌ল তার নাম লুয়েজ কেনাল। কুয়েজ কেনাল 
একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল-_. 
'লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের 
মিলন। কলম্বাস যা পারেন নি, লেসেপজ ত! পারলেন। ভূমধ্য 
ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, এইটুকুর জন্য 
ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আস্তে 
হতো। মিশরের রাজার! কোন যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় 
খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও 
লোহিতের মধ্যবর্তী ভুখগুটাতে গোটা কয়েক হুদ চিরকালই আছে, 
এই হৃদগুলোকে ছুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেই সেই জলপথ 
দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পারে কল্পনাটা 
অনেককাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত 
শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হ'য়ে গেল। কেনালটিতে 
কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্ত 
অব্যবসায়ী আমরা জানি ধার প্রতিষ্ঠার স্পর্শমণি লেগে একটা! বিরাট 
কল্পনা একটা! বিরাট কীন্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি 
লেসেপজ একজন বিশ্বকর্মা; তার স্থষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের 
পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। কেনালটি যেখানে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে 
সেখানে একটি শহর দাড়িয়ে গেছে নাম পো্টসৈয়দ ৷ 

পোটসৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। অধিকাংশকে 
মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্টসৈয়দ থেকে মার্সেল্স্‌ পর্যন্ত জল 
আর ছুটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার কিছুই নেই। প্রথমটি ইটালী ও 
সিসিলীর মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় ছুইধারের 
পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ন্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার 
সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা। 


৫৪ 


সাহিত্য সরণী 


মার্সেল্স্‌ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় 


শহর। 


মাসেল্স্‌ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল! প্যারিস 


থেকে 
থেকে 


১। 


২। 


৩। 
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রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার, ডোভার 
রেলপথে লণগ্ডন। 


অনুশীলনী 


লেখক অন্নদাশক্কর রায়ের, ভারত হইতে লণ্ডন পর্যন্ত সমুদ্রপথ 
ভ্রমণের বিবরণ আপন ভাষায় দাও । 
জাহাজে সমুত্রপীড়ায় যাত্রীদের দুর্দশ! বর্ণনা কর। 
টাকা লিখ £₹_ 
সুয়েজ, লেসেপস্‌, পোর্টসৈয়দ, রাবণের চিতা । 
ব্যাখ্যা লিখ £__ 
(ক) ভারতবর্ষের মাটির উপর থেকে পা! তুলে নিলুম । 
(খ) সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ 
ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


€ | বাক্য রচনা কর গোম্পদ, হৃদয়, স্পন্দন, স্থপতি, গ্রীন্যযাপন, 


১ 


ভুক্তভোগী । 


মৌখিক প্রশ্ন 


তুমি কি কখনো জাহাজে চড়িয়াছ? চড়িলে সেই চড়ার অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা কর। 

! আমাদের দেশের আর কোন্‌ বিখ্যাত লে 
করিয়াছেন? 


খক জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণ 


৩।| কয়েকজন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর নাম বল। 


পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু । চির তুষারের অগম্য মৃত্যু 
শীতলতার রাজ্য । তবু মানুষ মৃত্যুর ভ্রকুটি উপেক্ষা করে বার বার, 
অদম্য উৎসাহে সেখানে পাড়ি দিয়েছে যথার্থ মেরু-বিন্দুতে পৌছোবারঃ 
জন্যে। সেই অসাধ্যসাধন শেষ পর্যন্ত সম্ভবও হয়েছে । বহু করুণ 
ব্যর্থতার পর জয়যুক্ত হয়েছে মানুষের অভিযান । ১৯০১ খ্ৰীস্টাব্দে: 
মাক্ষিন মেরু অভিযাত্রী রবার্ট এডউইন পিয়ারি স্থমেরু জয় করেন, 
আর দক্ষিণ অর্থাৎ কুমেরু জয়: করেন নরওয়েবাসী রোয়াল্ড, 
আমুগুসেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে । 

‘এ সব মানুষ কি বিরলতম ধাতুতে যে গড়া, আর কি অবিশ্বাস্ত 
তাদের সঙ্কল্পরক্ষার মৃত্যুপণ অনমনীয়তা, বৃটিশ মেরু অভিযাত্রী 
স্তার আর্নেন্ট হেনরি স্যাক্লটনের জীবনের একটি ঘটনাই তারা 
উজ্জলতম প্রমাণ । 

স্যাক্লটন দুই মেরুর কোনটিরই প্রথম বিজেতা নন। দুই মেরুর 
অজানা রহস্যের সন্ধানে যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি 
তাদেরই একজন । 

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরুর একটি নিষ্প্রাণ তুষার দ্বীপে 
কল্পনাতীত বিপদে পড়েছিলেন আটাশটি মানুষ । ইউরোপে তখন 


টিন সাহিত্য সরণী 


প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। তার চেয়েও কঠিন সংগ্রামে এই কয়েকজন 
মেরু অভিযাত্রী প্রায় আঠারো মাস ধরে তখন লিপ্ত। তারা দক্ষিণ 
মেরু প্রদেশের ছু হাজার আটাশ কিলোমিটার সীমাহীন তুষার প্রান্তর 
পার হতে এসেছিলেন কিন্তু চরম ছূর্ভাগ্যও এসেছিল তাদের পিছু 
পিছু ৷ পাঁচ মাস আগে তুষারতূপের চাপে তাদের জাহাজ চুর্ণ-বিচু্ণ 
হয়ে ডুবে গেছে । যে ভাসমান তুষারখণ্ডে এতদিন বাস করেছেন, 
মাত্র কয়েকদিন আগে তাদের শেষ তিনটি ছোট বোটে তারা সে 
আশ্রয় ছেড়ে চিরতুষারের যে শ্মশান দ্বীপে উঠেছেন তাঁও তাদের 
ছাড়তে হবে। পেছুইনের মাংস আর সমুদ্রের শ্যাওলাই ছিল তাঁদের 
বাদ্য। সে খাগ্চের সঞ্চয় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তারপর বাধাশূন্য 
তুষার ভূমির ওপর প্রচণ্ড মেরুঝড় বইছে সারাক্ষণ। 

এ সঙ্কটে তাদের সকলের দৃষ্টি তাদের নেতা আর্নেন্ট স্যাক্ল- 
উনের ওপর ৷ রক্ষা যদি কেউ করতে পারেন তো তিনিই করবেন। 
তুষারময় এই মৃত্যু্বীপ থেকে সবচেয়ে কাছের ঘাটি এক হাজার পাঁচশ 
কিলোমিটার দূরের সাউথ জন্ভিয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সমুদ্রে 
€মাচার খোলার মত ছোট একটি বোটে অতদূর যাওয়ার কথা ভাবাই 
বাতুলতা। তবু পাঁচজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে শুরু হল পৃথিবীর সমুদ্র 
যাত্রার ইতিহাসের তুলনাহীন একটি অধ্যায়, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম 
নংহারমূত্তির সঙ্গে মানুষের অপরাজেয় মনোবলের কঠোরতম এক 
সংশ্রাম। 
বোট ছাড়বার সময়েই দুজনের প্রায় সলিল সমাধি হবার 

পক্রম। নৌকোর গলুই গেল ফুটো হয়ে। শেষ পর্যন্ত যাত্রা যখন 
নেই হল তখন নাধিকদের কারুর মনেই সাফল্যের আশা বিশেষ 
“শেহ | থাকবার কথাও নয়। যেখানে বাতাস মানে অবিরাম ছুরস্ত 
বঞ্জাবেগ আর জল মানে চিরবিক্ষুক্ধ হিমশীতল অথচ উত্তাল তরঙ্গ- 


দুঃসাহসিক অভিযান ৫৭ 


দোলা, সেখানে মোচার খোলার মত একটা নৌকোর কতদূর কতক্ষণ 
পর্যন্ত যোঝা সম্ভব ? 

আশা যতই ক্ষীণ হোক যোঝার ব্যাপারে তারা অকুতোভয়। 
হিমান্কের অনেক নীচে নামা রক্ত জমিয়ে দেওয়া শীত। হালীর 
শরীর গরম রাখবার জন্যে স্যাক্লটন কাছে বসে তাকে জড়িয়ে 
থাকেন। এই ঠাণ্ডায় নিজের গেঁটেবাঁতের অসম্য যন্ত্রণা তিনি নীরবে . 
সহা করেন, সকলেরই হাত-পা ঠাণ্ডায় অসাড় । বোটের ক্যা্বিসের 
ছাউনির ওপর পুরু হয়ে তুষার জমে যায় । তা কেটে না সাফ করলে 
তুষারের বোঝাতেই বোট ডুবে যাবে । দিনে তিনবার সেই তুষার 
কেটে সাফ করতে নাবিকদের প্রীণাস্ত। চার মিনিটের বেশি কেউ 
বরফের কুড়ুল চালাতে পারে না। 

সমুদ্রের এক একটা ঢেউ এমন পাহাড় প্রমাণ যে মনে হয় মাথায় 
আছড়ে পড়ে তা বোটটাকে নিমেষে একেবারে অতলে তলিয়ে নিয়ে 
যাবে। 

তা না গেলেও প্রায় দুই সপ্তাহ বাদে স্যাক্লটন তার ভাঙা জীর্ণ 
বোট আর ততোধিক ভেঙেগড়া কজন সঙ্গী নিয়ে যেখানে পৌছান 
সেটা সাউথ জৰ্জিয়া দ্বীপের বসতিহীন বিপরীত দিক-_ছুরারোহ 
খাড়া পাহাড় আর বিপজ্জনক অজানা হিমবাহে একান্ত ছুস্তর। তবু 
একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে স্যাক্লটন ছত্রিশ ঘণ্টা পরে দ্বীপের অপর 
দিকের তিমি ধরার ঘাঁটিতে উপস্থিত হন । 

তিলে তিলে মৃত্যু প্রতীক্ষাই নিয়তি বলে যারা জানত, প্রায় 
পনের শ' কিলোমিটার দুরের তুষার দ্বীপে রেখে আসা মেরু 
অভিযানের সেই নাবিকেরা তাদের অদ্বিতীয় নেতার অতুলনীয় 
বীরত্বে ও বিচক্ষণতায় চার মাস বাদে সকলেই অবিশ্বীস্যভাবে 


উদ্ধার পায়। 


৫৮ জাহিত্য সরণী 
অনুশীলনী 


১। “দুই মেরুর অজান! রহস্তের সন্ধানে ধারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করেছেন তিনি তাহাদেরই একজন ।” কাহার কথা এখানে বল! 
হইয়াছে? তার দক্ষিণ মেরুর অভিযান কাহিনী বর্ণনা কর। 

২। স্থমেরু ও কুমের কে কে কোন্‌ কোন্‌ সালে জয় করেন? 


৩। ব্যাখ্যা লিখ £__ 

এ সঙ্কটে তাদের------স্তাক্লটনের ওপর । 
৪। টীকা লিখ: 

এডউইন পিয়ারি, সাউথ জঙ্জিয়া, ক্যাদ্বিসের ছাউনি, পেদুইন। 
৫ | বাক্য রচনা কর £ 


মৃত্যুপণ, উৎসর্গ, সংহারমূতি, প্রাণান্ত, নিয়তি 


মৌখিক প্রশ্ন 


১। মেরু, সমুদ্র ও পর্বতশৃঙ্গ ছাড়া মান্য, আর কোথায় অভিযান করিয়াছে? 
২। চন্দ্র অভিযানে কোন্‌ কোন্‌ দেশের মানুষ কত সালে সাফল্য অজন 


করিয়াছে? 
৩] কোন বাঙালী অভিযাত্রীর নাম বলিতে পার? 


চপ হেনরি DEL নেই ক ঝি 
(দ্র জিপ nT হী ৯9 বনে? 
[any os 1 


তবু ভরিল না চিত্ত ! ঘুরিয়া-ঘুরিয়া 
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিন্নু পুলকে 
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া 
কীদিলাম চিরছুঃখী জানকীর দুঃখে ; 
হেরিন্ু বিন্ধ্যবাসিনী বিদ্ধ্যে আরোহিয়া ? 
করিলাম পুণ্য-স্সান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ; 
“জয় বিশ্বেশ্বর” বলি ভৈরবে বেড়িয়া, 
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে 
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা, 
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া 
ভ্রমিলাম কুঞ্জে-কুপ্তে ; পাণ্ডার! আসিয়া 
গলে পরাইয়া দিল বর-গুঞ্জমালা 
তবু ভরিল না চিত্ত ; দর্ব-তীর্থ-সার, 
তাই, মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার ! 
অনুশীলনী 
১। মাকে “সর্ব-তীর্থ-সার” বলা হইয়াছে কেন? 
২। ব্যাখ্যা লিখ £--তবু ভরিল না চিত 1:"*" এসেছি আবার । 


৩। টাকা লিখ ₹- 
বৈদ্নাথ, গীত-গোবিন্দ, সীতাকুণ্ড, ত্রিবেণী-সঙ্গম, জানকী, পাণ্ডা । 
৪। গছ্রূপ লিখ £__ 


হেরিলাম, হেরিম্ন, নিরবিয়া, ভ্রমিলাম, বন্দি, আরো হিয়া । 
৫। অর্থ সহ বাক্য রচনা কর £_ পুলক, উতলা, চিত্ত, বর, সার। 
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নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে 
জপিছেন নাম, 

হেন কালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে 
করিল প্রণাম। 


শুধালেন সনাতন, “কোথা হতে আগমন, 
কি নাম ঠাকুর ?” 

বিপ্র কহে, “কী বা কব, পেয়েছি দর্শন তব 
ভ্ৰমি’ বহুদূর ; 

জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম, 
জিল! বর্ধমানে, 

এত বড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো 
নাই কোনোখানে। 

জমি জমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নীচু, 
অন্প-স্বল্প পাই। 

ক্রিয়া-কর্ম-যজ্ঞ যাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে, 
আজ কিছু নাই । 

আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি 
করি আরাধনা । 

একদিন নিশি-ভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে 

পুরিবে প্রার্থনা । 


স্পর্শমণি 


যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর, 
ধরে! ছুটি পায়, 
তারে পিতা বলি’ মেনো তারি হাতে আছে জেনো 
ধনের উপায়।” 
শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন 
“কী আছে আমার, 
যাহা হিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি_ 
ভিক্ষামাত্র সার ৷” 
সহসা বিস্থৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে_ 
“ঠিক বটে ঠিক । 
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে 
পরশ-মাণিক। 
' যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে 
পুঁতেছি বালুতে, ও 
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর, হা 
ছুঁতে নাহি ছুঁতে ৷” 
বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁডিয়া বালুকারাশি 
পাইল সে মণি, 
লোহার মাঁদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি, 
ছু'ইল যেমনি ৷ 
ভাবে নিজে নিজে। 
যমুনা! কল্পোলগানে  চিস্তিতের কানে কানে 
কহে কত কীষে। 


ব্ৰাহ্মণ বালুর 


৬৯ 


সেখ সাহিত্য সরণী 


নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি 
গেল অজ্তাচলে,_ 

তখন ব্ৰাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে 
কহে অশ্রুজলে, 

“যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি, 
তাহারি খানিক 

মাগি আমি নত শিরে”, এত বলি নদীনীরে 
ফেলিল মাণিক । 


অনুশীলনী 


১। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবনের হৃদয়, সাধু সনাতনের সংস্পর্শে কেমন করিয়া 
পরিবন্তিত হইয়! গেল সেই কাহিনী লিখ । কবিতার মর্মকথাটি কি? 

২! ব্যাখ্য। লিখ ৫. 

ক) যাও যমুনার তীর-*-..ধনের উপায়। 

খ) যে ধনে হইয়। ধনী-.....ফেলিল মাণিক। 
৩। টাক! লিখ :__ বৃন্দাবন, সনাতন, শিব, মানকর । 
৪। পদান্তর কর £-_দীন, আরাধনা, ক্লান্ত, উন্নতি, চিন্তিত। 
৫। গছ্যরূপ লিখ: 

জপিছেন, পূরিবে, ফুকারিয়া, মাগি, ভ্রমি, শুধালেন, কর । 

৬। শব্দার্থ লিখ £_বিপ্ৰ, শিব, নীর, ধাম, সার, নিশি, তট। 


মৌখিক প্রশ্ন 
১। ন্পর্মমণির বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি? হীরা, চুনী, পান্না প্রভৃতি 
মণির কোন্টির রঙ কেমন জানিলে বল। 


২। সনাতন কে? তিনি কাহার শিষ্য ছিলেন? 2) 
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মোদের গরব, মোদের আশা-__আ.-মরি বাঙলা ভাষা । 
তোমার কোলে তোমার বোলে, কতই শাস্তি ভালোবাসা ॥ : 
কি জাদু বাঙলা গানে, গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে, 
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥ 
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনলো দেশে ভক্তিধার!; 
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তিনাশা ॥ 
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্ছিম, নবীন 
এ ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা ॥ 
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলে মালা জগৎ জিনে; 
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আস! ॥ 
এ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকলাম মায়ে “মা মা” বলে; 
এ ভাষাতেই বলব হরি সাঙ্গ হলে কীদা-হাসা ॥ 
অনুশীলনী 
১। আমাদের কাছে বাউল! ভাষা এত প্রিয় কেন? 


২। ব্যাখ্যা লিখ £_ ক) ওই ভাষাতেই--*--'নাশা। 
খ) বিগ্ভাপতি, চণ্ডী--**যাওয়া আসা। 


৩। টাকা লিখ 2 বিগ্ভাপতি, মধু, বন্িম, রবি, চণ্ডী, নিতাই, গোর! । 
মৌখিক প্রশ্ন 

১। বলভাঁষা সম্পর্কে আর কোন কবির কবিতা পড়িয়াছ কি? 

২। অতুলপ্রসাদের রচিত সদীত তোমার কেমন লাগে বল। 

(৫, . এ জরি 0৮৬ আপ ৩০৫৮ ES" SA 
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বিদ্যাসাগ' 
সাইকেল মধুসুদন দত্ত 


বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধু ! উজ্জল জগতে 
হেমাদ্রির হেম-কাঁস্তি অগ্নান কিরণে। 
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহাপর্বতে, 
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে, 
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে 
গিরীশ। কী সেবা তার সে স্থখ-সদনে ।__ 
দানে বারি নদীরূপ! বিমলা কিংকরী ;' 
যোগায় অমৃতফল পরম আদরে 
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি; 
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে; 
দিবসে শীতলম্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী, 
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে। 
অনুশীলনী 
কবিতাটির [মর্মকথ! লিখ। কবি এখানে 
সিন্ধু” বলিয়াছেন কেন? 
ব্যাখ্যা লিখ £- বিদ্যার সাগর তুমি-.*.*কিরণে। 
সদ্ধিবিচ্ছেদ কর £__ উজ্জল, হেমা্রি, বনেশ্বরী 
শব্দার্থ লিখ £_ হেমান্রি, গিরীশ, কিংকরী, পরিমল, সদন। 
খক প্রশ্ন 
কবিতাটি সনেট ( চতু্শপদী কবিতা )। বাংলায় এর প্রবর্তক কে? 


বিদ্যাসাগরকে “করণার 
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ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, 

তাহার মাঝে আছে দেশ এক:_সকল দেশের সেরা 

ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা; 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে__আমার জন্মভূমি ! 

চন নূর্ধ গ্রহ তারা, কোথায় এমন উজল ধারা ! 

কোথায় এমন খেলে ভড়িং এমন কাঁলো| মেঘ! 

তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে, উঠি পাখির ডাকে জেগে ) 
এমন দেশটি, কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে__-আমার জন্মভূমি ! 

এমন নগিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুত্র পাহাড়! 

কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে! 

এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে 1 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো! তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে-_আমার জন্মভূমি ! 

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, 

গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে 

তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে । 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে_-আমার জন্মভূমি । 


সাহিত্য সরণী 
ভাষের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ! 
--ও মা তোমার চরণ ছুটি বক্ষে আমার ধরি, 
আমার এই দেশেতে জন্ম_যেন এই দেশেতে মরি 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে__আমার জন্মভূমি । 


অনুশীলনী 
১। “আমার জন্মভূমি” বলিতে এখানে কোন দেশকে বোঝানো 
হইয়াছে? এই দেশটিকে কবি সকল দেশের সেরা কেন বলিয়াছেন? 


২। কোন্‌ কোন্‌ বৈশিষ্ট্য এই দেশটির আছে? তাহা! কবিতাটি 
অনুসরণ করিয়া লিখ । ও 


৩] গগ্যরূপ লিখ £_  উজল, গাহে, গুঞ্জরিয়া, ধেয়ে । 
৪। শব্দার্থ লিখ £-- অলি, স্বপ্ন, বসুন্ধরা, তড়িৎ, হরিৎ। 
€ | ব্যাখ্যা কর £- 
ক) ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্থৃতি দিয়ে ঘের|। 
খ) এমন দেশটি কোথাও--*-***** আমার জন্মভূমি । 
৬ 


পদীস্তর কর :_ মধু, দেশ, নি, পুষ্প, ধুত্র। 


মৌখিক প্রশ্ন ] 


১) দ্বিজেন্্রলালের কবি ও গীতিকার ছাড়া অন্য কোন পরিচয় 
তোমার জানা আছে? তুমি কি তাহার নাটকের অভিনয় 

দেখিয়াছ ?' 

দ্বিজেন্্লালের সমসাময়িক একজন বিশ্ববিধ্যাত বাঙালী কবির নাম 

বলিতে গার? 

৩। দ্বিজেন্দ্লালের দেশগ্রেমমূলক আর কোন কবিতা মুখস্থ আছে কি? 


থাকিলে আবৃত্তি কর। 
(১৯, ৰ 4 FAL 


4. 


একঝলিবন) 

3 _কাশীরাম দাস 
অর্জুনেরে সাথী করি’ আচার্য তখন। 
উপনীত হ’ল যথা নিষাদ নন্দন ৷ 
একলব্য দ্রোণে দেখি’ প্রণাম করিল । 
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দীড়াইল ॥ 
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও । 
তবে গুরুদক্ষিণা' আমারে আজি দাও ॥ 
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্য বশে । 
কৃপা করি তুমি প্রভু এলে মম পাশে ॥ 
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার । 
যা কিছু আমার আছে সকলি তোমার ॥ 

আজ্ঞা কর প্রভু করিলাম অঙ্গীকার । 
প্রাণ যদি চাও দিব শ্রীপদে তোমার ॥ 
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা। 
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা ॥ 
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল । 
গুরু-আজ্ঞায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিল ॥ 
তুষ্ট হইলেন গুরু আর ধনপ্রয়। 
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয় ॥ 
একলব্য গুরুভক্তি দেখিয়া নয়নে । 
স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে 
অনুশীলনী 


১] একলব 


বৃদ্ধ অঙ্ুলিটি” গুরু দক্ষিণ! স্বরূপ দান করিয়াছিলেন? 


ই অর্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর £- 
তি CRBS” 


উপনীত, নিষাদ, কৃতাঞ্জলি। 

i) 
(নত APE AN 
TALE বা 


য কে? তাহার গুরুর নাম কি? তিনি কেন তাঁহার 


ূ 


অন্নপূর্ণা উত্তরিল! গাঙ্গিনীর তীরে । 
পার কর বলিয়া ডাকিল! পাটনীরে ॥ 
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী। 
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥ 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী। 
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥ 
পরিচয় ন! দিলে করিতে নারি পার । 
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥ 
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ইশ্বরী। 
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি | 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা! মুখ্যবংশ জাত। 
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥ 
পিতামহ দিল! মোরে অন্নপূর্ণা নাম। 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ॥ 
, অতিবড় বদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। 
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥ 
কু-কথায় পঞ্চমুখ কঠভরা! বিষ | . 
কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহনিশ ॥ 


অন্গদার আত্মপরিচয় > 


গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি । 
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥ 


ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে । 

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥ 
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাপ দিলা ভাই। 
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই ॥ 


অনুশীলনী 
১। অন্নদা কে? তিনি ঈশ্বরী পাটনীর কাছে কেমন ভাবে আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছিলেন? 
২। গছ্যরূপ লিখ :__ উত্তরিলা, জিজ্ঞাসিল, ডাকিলা, কহিবারে, দিলা । 
৩। পদার্থ লিখ :_ গাদিনী, ফেরফার, অহনিশ, শিরোমণি, তেই 
বাম, কু-কথা, নিপুণ, ছন্দ, বামান্বর | 
৪। ব্যাখ্যা লিখ: 
(ক) অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম। 
(খ) কু-কথায়.*:...অহনিশ | 
& €। পদাস্তর কর $_-ত্তরা, বিশেষণ, বৃদ্ধ, ভূত, বিষ। 
ও) লিঙ্গান্তর কর £__পিতামহ, নারী, বধু, স্বামী, ভাই, পতি। 
৭। টাকা লিখঃ-- অক্পূর্ণা, গঙ্গা, গোত্র, পাটনী। 


মৌখিক প্রশ্ন 


১। ভারতচন্দ্র কোন্‌ রাজার ষভাকবি ছিলেন? 
২। “বট” পদুক্িয়া__কোন্‌ অঞ্চলে ইহার ব্যবহার প্রচলিত? 
EL A Gry 5 NT. A 
day ০০০7৮ ডি চিন 
এ. ~ at 
97০ Lr ৮৩৮ 0২ SRL 


০০. 


সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো? স্বদেশ জননি।, 
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি 

কিন্তু যবে অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ, 

বুঝি সব শুন্তাগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন। 

প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল ? 


পৃত, শুদ্ধ কর মা গো দূর কর মনের জঞ্জাল ! 
পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে, 
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ? 
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাদে ভ্রাতা, কাদে ভগ্নী মোর__- 
বিলাসে নিমগ্র আমি, কই ঝরে নয়নের লোর ? ৫ 
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,_ 
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজালন? 

কোটি কণ্ডে রোগ শোকে শুনি ওঠে তীব্র আর্তনাদ 
আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা নাহিক বিষাদ ! 
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয় ; 
দেশভক্তি ত্যাগে ধর্মে, কর্মে, প্রেমে, _-বচনেতে নয়। 
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হ'য়ে গেছে প্রাণ, 
কর্মক্ষেত্রে শক্তি, স্ৃপ্তি, অন্তরধ্যামি ! কর মোরে দান 
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ ! 

সত্য সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা৷ আমার স্বদেশ ৷ 


দেশতক্তি ৭৯ 


অনুশীলনী 


১। কবিতাটি পড়িয়া প্রকৃত দেশভক্তি সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণ 


হইল তাহা লিখ। প্ৰকৃত দেশভক্তি কিরপ ? 

২। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) সত্য দেশভক্তি 
(খ) বাক্যভারে--*.**কর মোরে দান । 

,৩। অর্থ লিখ নিরীক্ষণ, অলীক, প্রবঞ্চক, বধির, কশাঘাত, আসন্ন” 


. অকপট, লোর, নিমগ্ন ৷ 
৪। পদীত্তর কর: দারিদ্র্য, প্রজালন, অবসন্ন, শুদ্ধ, অজ্ঞতা, অকপট” 


তীব্র, প্রবঞ্চিত। 
৫1 সন্ধি বিচ্ছেদ কর £_ নিরীক্ষণ, পরমেশ, ভারাক্রান্ত । 


৬। বাক্য রচনা কর £ 
শন্যগর্ত, হাহাকার, বিষাদ, আর্তনাদ, অন্তর্ধামী । 


ণ। লিঙ্গান্তর/কর £_ মা, ভ্রাতা। 
৮।  বিপরীতার্থক শব্দ লিখ £ স্বদেশ, শু, বিষাদ, অকপট, অন্ধকার 


eee বচনে তে নয়। 


মৌখিক প্রশ্ন 
১। কবিতাটি ভালভাবে মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর। এ ধরণের আর 
কোন কবিতা পড়িয়াছ কি? বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধক কবিত 
লিধিয়াছেন এরূপ কয়েকজন কবির নাম বলিতে পার ? 
২। তুমি কি তোমার দেশকে ভালবাস ? ভাল বাসিলে বল কেন 


ভালবাস? 
42. ঘন AVN 


ভাতির পঁ।তি 


_সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম “মানুষ” জাতি ; 


এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত; একই রবি-শশী মোদের সাথী ৷ 
শীততাপ ক্ষুধা-তৃষ্ণার জালা সবাস্আমরা সমান বুঝি, 
কচি-কীচাগুলি ভাঁটে করে তুলি, বাঁচিবার তরে সমান যুঝি। 


দোসর খুঁজি ও বাসর বাধি গো, জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা, 


কালো আর ধলো! বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারই সমান রাঙা, 


সবার ত্রতে যে সেবাই লেগেছে, লাগিছে, লাগিবে দুদিন পরে ; 


মহামানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্থ্য রচনা করে। 
মালাকার তাঁর মাল্য যোগায়, গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে, 

চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে হৃত্যেগানে, 
ন্বন্কারেরা ভু যিছে সোনায়, গোয়ালা যোগায় ছানা ও ননী, 
ভাতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তারে করিছে ধনী। 
যোদ্ধারা তার সঁজোয়া পরায়, বিদ্বান্‌ তার ফোটায় আখি, 
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়, কিছু যেন জানা না রয় বাকি । 
কেউ হেয় নয়, সমান সবাই, আদি জননীর পুত্র সবে; 

মিছে কোলাহল বাঁড়ায়ে কি ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে? 
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহ রে জয়, 

বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ত্রহ্মময় ৷ 


অনুশীলনী 


১। সমাজের ছোট বড়: শিক্ষিত ও মূর্খ কিভাবে সকলেই মহামানবের 


দেব! করিতেছে, তাহা বুঝাইয়া লিখ । 
২। ব্যাখ্যা লিখ £_ 
(ক) বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়। 


1. টীকা লিখ £__ মালাকার, নট, চন্্রকোণা, যাঁজোয়া | _ 
ENT (af Bid 5০০ = ATL 


ধন ? 


চাহিবে না ফিরে 
_ কামিনী রায় 


পথে দেখে ঘবণাভরে কত কেহ গেল সরে, 


... উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে; 
কেহ বা নিকটে আসি’ বরষি' গঞ্জনারাশি 
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়ে যায় শেষে ফেলে । 
পতিত মাঁনব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে 
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ? ৃ 
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়, 
ছু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ! | 
বর্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে, 
. পথে নিবে গেল আলো, _পড়িয়াছে তাই; 
(তোমরা কি দয়াকরে তুলিবে না হাত ধ'রে, 
8 অর্ধনণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই? 
তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জালিয়া নিয়া, 
তোমাদের হাত ধরি’ হোক অগ্রসর ; 
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে, 
আধার রজনী তার রবে নিরন্তর ৷ 
| অনুশীলনী 
১। পতিত ও ব্যথিত মানবের প্রতি কর্তব্যের কি নির্দেশ কবি দিয়াছেন? 
২। ব্যাখ্যা লিখ £_ (ক) বতিকা লইয়া হাতে" থামিবে না ভাই? 
৩। পার্থ লিখ :_ অশরধার, বর্তিকা, পনির, গলা! 


৪1 পদান্তর কর £_ ব্যথিত, স্বণী, উপহাস, আলো, অর্থ । 
১ মৌথিক প্রশ্ন 
১। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা কবির নাম বলিতে 
পার কি? 
৩ দান (7 এগ, এশ উগ্র 


Lo Ton এ ০৩ ৬৫-1৯-৭754 Es) IV [>- 


* ভোরের বেলায় পুব গগনে স্থথিঠাকুর দেন উকি । 
বলেন, অলস, জড়ের মতন ব'সে বসে ভাবছ কি? 
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়, 
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়। 
ক্রমেই যত উধের্ব উঠি, ততই আমি হই প্রখর, 

. শক্তি তেজের উজ্জল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভুবন ’পর । 
পলডে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঝে অস্ত যাই, 
ত্ৰিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই । 
তোমার জীবন এম্‌নি হবে, শৈশবে আনন্দময়, 
যেথায় যাবে সেথাই যেন নূতন প্রাণের লহর বয় । 
তোমার শক্তি-তপস্তাতে আসবে কাছে উধ্বলোক, 
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের ছঃখশোক। 
এই পৃথিবীর আধার যত, এই মানুষের সকল ভয়, 
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয় | 
দেশের, জাতির লজ্জা, গ্রানি, কলঙ্ক ও অসম্মান, 
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ। 
যে সব আত্ম-অবিষ্বানী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়, 
তোমার ডাকে আস্বে ছুটে, হে তেজোবীর, হে ছর্জয়! 
যে আদর্শ-মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়, 
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্তায়। 


/% 


জীবন ও সূর্য নর 
নূর্্য-সম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিখিদিক্‌, 
যুক্ত ক'রে বিশ্ব নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক । 
অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখ অন্ধকার, 
হারিয়ে তোমায় কীদূবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার 


অনুশীলনী 
মানব জীবন কেখন ভাবে স্থর্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া গড়িয়া" 
তোলা যায়, তাহা কবিতাটিকে অনুসরণ করিয়! লিখ । 


ব্যাখ্য! লিখ £ (ক) অন্ত গেলে-***** এই ধরায়। 
(খ) তোমার শক্তি তপশ্তাতে-**-*ছুঃখ শোক। 


শব্দার্থ লিখ :_ ত্ৰিলোক, লহর, দুর্জয়, ধরা, দ্যুতি | 
উচ্ছলতা, শৈশব, দুঃখ, কলঙ্ক, মাঙ্গলিক্‌৮ 


> 
২। 


৩। 
৪। পদীস্তর কর জড়, 


জগত, অস্ত, শোক। 
৫। বাক্য রচনা কর £_ উকি, দিথিদিক্‌, প্রথর । 
৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ £-- 


উতর; সাব, আলোক, অসম্মান, মোচন। 


মৌথিক প্রশ্ন 
কান কবিতা মুখস্থ থাকিলে আঁধৃত্তি কর। আর কোন 
বিখ্যাত বাঙালী মুসলমান কবির নাম জানা থাকিলে নাম কর। 
নজরুলের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম বলিতে পার? 
কহি = সে Ha Gent 


হু, সন জিন লাক 


১। নজরুলের ৫ 


২) 


J 
'বুড়ীবালাম'-এর তীরে 
বুকের শোণিতে যেদিন তোমরা রাঙালে ধরিত্রীরে, 
সুখ রণে যুঝি প্রাণপণে ঘুমালে বীরের দল 
মৃত্যু সেদিন জালালো! শ্মশানে মুক্তির হোমানল। 
নিজেরে সেদিন নিঃশেষ কঃরে বিলায়ে গেলে যে আলো 
সেই আলোকের রক্তশিখায় মিলায় রাতের কালো । 
সেদিনের সেই মৃত্যুর দান সকল দৈন্য হরি” 
নব জীবনের গরিমায় মরু তুলিছে শ্তামল করি। 
০ আজি তোমাদের স্মরিঃ 
নবীন-আশার কনক-কিরণে উঠিছে চিত্ত ভরি। 
সারা তনু-মন ঝঙ্কার দিয়া গাহিতেছে অন্থখণ-_. 
বাঘা যতীন্দ_ ছিল সে বাঙ্গালী,_ছিল মনোরঞ্জন’, 
‘চিত্ত’ ‘নীরেন’_বাঙ্গালীর ছেলে ! এই আকাশেরই তলে 
পাণ তাহাদের উঠিল বিকশি হাসি ও অশ্রজলে । J 
কে বলে এ দেশে মানুষ কেবল কল্প-কু্জ-বাসী? 
মোহনলালের অসির সঙ্গে চণ্ডীদাসের বাঁশী 
মিশেছে এ দেশে, _খোলের সঙ্গে বাজে শা 
কোকিল-ডাকের সঙ্গে হেথায় গর্জে বাঘের ডাক, 
কপোতাক্ষীর সঙ্গে ছুটেছে ভীষণ পাল্লা নাচি 
ভোমরার সাথে বাধিয়াছে বাসা পাহাড়িয়া মৌমাছি, 
বেণু রাগিণীর সঙ্গে নাগিনী ফণা নাচাইয়া খেলে, ... 
শ্যামলা ধরার বুক চিরে, নীল পাহাড় উঠেছে ঠেলে। 


৮ 


বুড়ীবালামের তীরে ৬ 


কোমলে কঠিনে মেশানো এ মাটি,__তরুণেরা এই দেশে 

বটের ছায়ায় বাশরি বাজায়, ফাসি কাঠে মরে হেসে । 
জালালে যে হোমানল-_ 

শত শিখা মেলি পরশিবে তাহা মহা-অস্বর-তল, 

কুটির কুটিরে ছড়াবে আগুন ; সাজের আকাশ তলে 

তোমাদের কথা জননী শিশুরে কহিবে অশ্রজলে । 

পিতা শুনাইবে পুত্রেরে তার, ভ্রাতা ছোট ভগিনীরে 

কেমন করিয়া মরিলে তোমরা 'বুড়ীবালাম'-এর তীরে। ' 

সেই মরণের অমর কাহিনী ছন্দে রচিবে কবি-_ 

শিল্পী ফুটাবে চিত্রে বীরের শেষ-বিদায়ের ছবি, 

চারণ গাহিধে পথে পথে সেই মৃত্যুর জয়গান, 

সে গান শুনিয়া বক্ষে বক্ষে জাগিবে তরুণ প্রাণ । 

‘প্রতাপ’, মোহন’, ‘সীতারাম’ আর “মীরম্দনের পাশে 

রক্ত-আখরে তোমাদের কথা লেখা রবে ইতিহাসে । 

অনুশীলনী 
ম কোথায়? সেখানে যে বীরের দল আত্মদান করিয়া- 


১। বুড়ীবালা: 
আত্মদানের ফলে কি! 


ছিলেন তাঁহাদের নাম ক্র! তাঁহাদের 


হইবে? 


ব্যাখ্যা লিখ £__ (ক) সন্মুখ রণে 


২। 
মরে হেসে। 


(গ) প্রতাপ, মোহন 
টাকা লিখ ₹__বাঘা যতীন্দ্ৰ 
শব্দার্থ লিখ £__অঙ্থর, শোণিত, ধ 


মোহনলাল, সীতারাম, প্রতাপ । 


৩। 
রিত্রী, গরিমা, কনক । 
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মৌখিক-প্রশ্ন 
১। আর কোন কবির দেশপ্রেম গৃ্ক.কবিতা মুখ আছেকি? 
থাকিলে সেই কবিতা ও কবির নাম বল ৷. 
প্রন ৭ পি রা 


ED এ 


আত 0৮ স্পকিপিত পরী 


আমি কৰি ভাই কর্মের আর ঘর্মের, 
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই, 
সময় যে হায় নাই। 
মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত, 
সাগর মাগিছে হাল, 
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু, 
মানুষের লাগি কীদিয়া কাটায় কাল; 
ছুরস্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়, 
'নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী 
সময় নাহি যে হায়! 
মাটির বাসন! পুরাতে ঘুরাই 
কুস্তকারের চাকা, 
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি 
ছঃসাহসের পাখা) 
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই, 
ছুতোরের ধরি তুরপুন, 
‘কোন্‌ সে অজানা নদীপথে ভাই 
জোয়ারের মুখে টানি গুণ! 


৫। 


আমি কবি রে 
পাল তুলে দিয়ে কোন্‌ সে সাগরে, . | 
হাল ফেলি কোন্‌ দরিয়ায় ; 
কোন্‌ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ, . 
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই 
কুঠার-ঘায় ৷ 
সার! দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি আর 
. খাল কাটি ভাই পথ বানাই। 


অনুশীলনী 
১। কবি এখানে শ্রমন্তীবী মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া কেমন ভাবে 
তাহাদের কর্মের শরীক হইতে চাঁন তাহা লিখ । 
২। কামার, কুমোর, কীসারি, ছুতোর, মাঝি, চাষী,_ ইহার! প্রত্যেকে 
কিভাবে, কি উপকরণ লইয়া, কি ধরণের কাজ করে তাহা! বর্ণনা 


কর। 
৩। ব্যাখ্যা লিখঃ_ মাটি মাগে ভাই-***--বীধা যে পড়িতে চায়। 


৪। টাকা লিখ :-_ হল, তুরপুন, গুণ, হাল। , 
অর্থ সহ বাক্য রচনা করঃ_ দরিয়া, শাণিত, বিলাস-বিবশ, 


নিখিল মাধুরী। 
৬1 গগ্বূপ লিখ £_- মাগিছে, নেহারি। 


মৌখিক প্রশ্ন ী 
সমাজের নীচের তলার মানুষদের নিয়ে কোন্‌ কোন্‌ কবি কবিতা 
রচন| করিয়াছেন জান কি? 
বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবির শাম জান কি? 


জানিলে নাম বল। pe 
eV NY) = €(5% = ia AAAS HI 
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৪ ই 
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রি ৯ গারআমিছাত্ 


বায়ুর কাছে পাইরে। 
হই যেন ভাই মৌন মহান, 
ৰ খোলা মাঠের উপদেশে__ 
} দিল্‌ খোলা হই তাইরে। 
সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় 
আপন তেজে জ্বলতে, 
চাদ শিখালো হাসতে মেছুর,_ 
মধুর কথা বল্তে । 
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর__ 
অন্তর হউক রত্ব-আকর ৷ 
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম 


আপন বেগে চল্তে। 
মাটির কাছে সহিষুণতা 


পেলাম আমি 
মাপন কাজে কঠোর হ'তে 
পাষাণ দিল দীক্ষা 5 
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সবার আমি ছাত্র ৮১ 


শ্যাম-বনানী সরসতা 
আমায় দিল ভিক্ষা! ৷ 
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর 
“সবার আমি ছাত্র । 


নানান্‌ ভাবে নূতন জিনিস 


শিখছি দিবারাত্র | ॥ 
এই ধরণীর বিরাট খাতায়, 
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়, 
শিখছি সে-সব কৌতুহলে 

সন্দেহ নাই মাত্র । 


অনুশীলনী 


১। কৰি বিশ্বকে পাঠশালা! বলিয়াছেন কেন? কেন তিনি সকলের 
ছাত্র হইতে চান? 

২ ব্যাখ্যা কর £_ এই ধরণীর বিরাট খাতায়-....*নাই মাত্র। 

৩। শব্দার্থ লিখ £_ বনানী; দিবারাত্র, মৌন, মেছুর, অন্তর | 

৪| বিপরীতার্থক শব্দ লিখ £_উদার, দিবা, খোলা, মধুর, নৃতন ॥ 

৫। পদাস্তর কর £_ সরসতা, মৌন, সহিষ্ণুতা, উদার, পাঠ। 

৬। বাক্য রচনা কর £__ মহান, দিলখোলা মন্ত্রণা, দ্বিধা, আকর ॥ 


মৌখিক প্রশ্ন 


১। শিশু-পাঠ্য কবিতা লিখিয়! নাম করিয়াছেন এমন কয়েকলন ববির 
নাম বলিতে পার? রশ 
২ নিয়লিখিত কবিদের মধ্যে কাহার কবিতা তোমার সবচেয়ে ভাল 


লাগে? 


_ যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়, সুনির্মল বন্ধ) 
২4 - চে নিন = 12 - 


উভ্ভানির চর 
-জঙজিমউদ্দীন 

উড়ানির চর ধুলায় ধূসর যোজন জুড়ি? 
জলের উপরে ভাসিছে ধবল বালুর পুরী ৷ 

ঝাঁকে বসে পাখি, ঝাঁক উড়ে যায়__ 

শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়, 
কিসের মায়ায় বাতাসের গায় পালক পাতি, 
মহ! কলতানে বালুকার গানে বেড়ায় মাতি?। 
উড়ানির চর উড়ে যেতে চায় হাওয়ার টানে. 
চারিধারে জল করে ছলছল,__কি মায়! জানে! 

জাঙ্লা ভরিয়া লাউয়ের লতায় 

লক্ষ্মী সে যেন ছুলিছে দোলায়; 
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি?) 
উড়ানির চরে ঝলমল করে কৃষাণ-পুরী | 
উড়ানির চরে ছাড়-পাওয়া রোদ সাঝের বেলা 
বালু লয়ে তারা মাখামাখি করি; জমায় খেলা । 

কৃষাণী কি বসে সীঝের বেলায় 

মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায় ? 
কাশের মতন কুঁড়া উড়ে যায় আলোক-ধারে ; 
কচি ঘাসে তার! জড়াজড়ি করে গাঙের পারে। 


জঅ। 
১।  উড়ানির চরের বর্ণনা দাও । 


২.| ব্যাধ্যা কর £_ (ক) জলের উপর ভাগিছে ধবল বালুর পুরী । 


(খ) লক্ষ্মী যেন সে দুলিছে দোলায় 
ও। বাক্য রচনা কর--ছল্‌-ছল্‌, মাখা-মাধি, জড়া-জড়িঝল্মল্‌। 
খিক প্রশ্ন 
৯। জঙসিমউদ্দীনকে পল্লীকবি বলা হয় কেন ? 
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রাত দিন টুপটুপ 
কী সাজে সেজেছ, রাণি ! 

এ কী আজ অপরূপ! 
আঁননে বিজলী-হাসি, 

গলায় কদম-হার, 
ত্বীচলে কেতকী-ছটা_ 

এ আবার কী বাহার ! 


শিখী নাচে, ভেক গায়, 
মেঘে গুরু গরজন, 
বস্থুধা আনন্দভরে 
কত করে আয়োজন ! 
ডুবেছে রবির ছবি, 
ডুবেছে দরিয়া তারা, 
আকাশ গলিয়া পড়ে 
তরল রজত-ধারা । 
জলদ বিজলী তাঁরা, 
এ উহার কর ধরে 
চলেছে পিছল পথে, 
পা যেন পড়ে না স'রে। 
ভিজে গেল-__ভেসে গেল_ 
ডুবে গেল ধরাখান, 


৪৪ 


| 
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HY 4A 105 পবিস 58428 


সাহিত্য সরণী 


গ’লে গেল, মেতে গেল 

মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ । 
প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ. 

শ্যামল সুন্দর বাসে, 
চাহিলে তাহার পানে 

কত কী যে মনে আসে |. 
সসীমে অসীমে আজ 

হ'য়ে গেল মিশামিশি, 
বুঝিনে আপন পর 

চিনিনে সে দিবানিশি । 


(সংক্ষেপিত ) 


অনুশীলনী 

বর্ষা হন্দরী কবিতায় বর্ষার যে চিত্র কবি অঙ্ক করিয়াছেন, তাহা 
আপন ভাষায় বর্ণনা কর। 7 
ব্যাখ্যা লিখ £_(ক) আকাশ গলিয়া পড়ে তরল রজত-ধার|। 

(খ) সসীমে অসীমে......দিবানিশি। 
গগ্ভরূপ লিখ £-_ উলিছে, ছেয়ে, ডূবায়ে। 
শি্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নিৰ্ণয় কর :_ 
শিখী নাচে, ভেক গায়, মেঘে গুরু গরজন। 


পদাস্তর কর £_- তরল, আনন্দ, দুর, সুন্দর, স্নেহ, প্রকৃতি । 


মৌখিক প্রশ্ন j 


রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিষয়ক কোন কবিতা ৫ 


তামার মুখস্থ আছে 
বি? থাকিলে আবৃত্তি কর। 


এখানে রো -মুখর লাজুক গাঁয়ে 

এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাটা, 
সবুজ: মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে 
পথ নেই তবু এখানে যে পথ হাটা । 
এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস 
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে, 
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস, 

এ গ্রাম নূতন সবুজ ঘাগরা পরে । 
রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য-শ খে 
কিষাণকে ঘরে পাঠায় যে আল-পথ ; 
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে 

সন্ধ্যা এখানে জড়ো করে জনমত। 
ছুতিক্ষের আচড় জড়ানো গায়ে, 
এগ্রামের লোক আজো সব কাজ করে, 
কৃষক-বধূরা! ঢে কিকে নাচায় পায়ে, 
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে! 
রাত্রি হ’লেই দাওয়ার অন্ধকারে 
ঠাকুমা! গল্প শোনায় যে নাতনীকে 
কেমন করে সে আকালেতে গতবারে 
চ’লে গেল লোক দিশাহারা! দিকে দিকে। 
এখানে সকাল ঘোষিত পাখীর গানে; 
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কবিতাটিতে গ্রামের চিত্রটি যে ভাবে অঙ্কিত 
ভাষায় বর্ণনা কর। 
ব্যাখ্যা লিখ £__(ক) রাত্রি এখানে স্বাগত.-.... 


সাহিত্য সরণী 
কামার, কুমার, তাতী তার কাঁজে জোটে, 
সারাটা ছুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে 
একটানা আর বিচিত্র ধ্বনি ওঠে। 
হঠাৎ সেদিন জল আনবার পথে 
কৃষক-বধূ সে থমকে তাহার পাশে, 
ঘোমটা তুলে সে দেখে দেয় কোনমতে, 
সবুজ ফসলে নুবর্ণযুগ আসে। 


অনুশীলনী 


হইয়াছে তাহ! আপন .. 


জড়ো করে জনমত। 
(থ) সবুজ ফসলে স্থব্ণযুগ আসে। 


সন্ধি বিচ্ছেদ কর £_ দুর্ভিক্ষ, স্বাগত, পরম্পর। 

টাক! লিখ £__ ঘাগরা, ঢেঁকি। 

পদ্দাস্তর কর £ সান্ধা, বিচিত্র, ঘোষিত, লাজুক । 

বাক্য রচনা কর £_ বৃষ্টিমুধর, ইশারা, আল-পথ, আকাল, ৰ 
অর্থ লিখ :_ধ্বনি, সুবর্ণ, কৃযক-বধু, মজ| নদী, আকাল । 


মৌখিক প্রশ্ন 


কৰি নুকাস্তের কোন কবিত! মুখস্থ আছে কি? থাকিলে আবৃতি 


পর MEM 3ST শী eve. 


০478 _স১- ১87 


বাগদ্রাদ-পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত, 

জীর্ণ বসন শীর্ণ-শরীর কদাকার কুৎসিত । 

নিজ পলাতক ক্রীতদাস ভমে একজন নাগরিক, 

গৃহে ল'য়ে এসে তাহারে প্রহার করিল অত্যধিক । 

সপ্তাহ ধরি? বন্দী রাখিল অন্ধ-কৃপের মাঝে, 

অবশেষে তারে নিয়োজিল নিজ গৃহ-নির্মাণ কাজে । 

. রোদে পুড়ে” শীতে জমে” জলে ভিজে অবিরত দিনরাত-__ 
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান শরীর করিয়া পাত! 
আসল নফর ফিরিল, এদিকে আসিল বছর ঘুরে, 
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি'যাইল দৃত্র ৷ 

লজ্জিত হ'য়ে যোড়হাতে কয় নাগরিক সদাগর-_- 

“ক্ষমা কর মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর ?” 
লোকমান কয়, “ওহে নির্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা, 
গোট! বছরের লাঞ্ছনা! ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা। 

মম শ্রম-ফল হয় নি বিফল;-বছর তো গেল কেটে? 
বহুজ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামী তোমার দুয়ারে খেটে’ । 
বুঝেছি সত্য, ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়, র 

মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছন! সয়! 


টি সাহিত্য সরণী 


আমারও রয়েছে বহু দাস-দাসী, এমনি তো তাহাদের 
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কত,_এখন পেয়েছি টের। ' 

এ জ্ঞানের ভাগ কিছু লও তুমি, হয়ো নাক নির্মম, 
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম। 
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি, 


বাগজ্াদে এসে যে-জ্ঞান লভিস্থু সবচেয়ে তাহা দামী ৷” 


টা ৯ 


অনুশীলনী 


বাগদাদের নাগরিক লোকমান পণ্ডিতকে নিজের ক্রীতদাস ভ্রম 

করিয়! তাহার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিল? K 

“বাগদাদে এসে যে জ্ঞান- লভিন্থ সবচেয়ে তাহা দামী” বা 

জ্ঞানের কথা, রল| হইয়াছে? কে এবং কিভাবে এই জ্ঞান লাভ রি 
করিয়াছিল? এই জ্ঞান সবচেয়ে দামী কেন? 

৩। ব্যাখ্যা লিখ £_ গৃহে ফিরে মম-+-**সবচেয়ে তাহা দামী। 
৪। ৷ টাকা লিখ :_- বাগদাদ, লোকমান পণ্ডিত৷ খর 
৫। বাক্য রচনা কর :_ ভ্রমণ, কুৎসিত, হী, অন্ততঃ 

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ ক্র £_ অত্যধিক, নির্মম, স্বাধীনতা, নির্নয় । 


১ 


২ 


না 


মৌখিক প্রশ্ন 
১। কবি কালিদাস রায়ের কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের নাম কর। 
২। বাগজাদ কোথায়? সেখানে কাহার! বাস করে? 
৩। কবি কালিদাস রায়ের অন্য কি পরিচয় তোমার জানা টা 
তাহা বল। 


Ho ওঁ ক৮ ০৮ চারার 


PEs প্রি aS 


পর্রিচিতি 
গদ্য 


নারী স্নেহের প্রভাব॥ উশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর [ মেদিনীপুর জেলার 
বারসিংহ গ্রামে জন্ম_২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ ; মৃত্যু_২৯শে জুলাই 
১৮৯১।] ‘বিদ্যাসাগর’ তার উপাধি। স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের ও. 
সমাজ-সংস্কারের কাজে তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেন। তীর 
দয়ারও তুলন! ছিল ন1। সেইজন্য তিনি “দয়ার সাগর নামেও পরিচিত। 
তিনি সর্বপ্রথম বাংল! গগ্ধকে মাজিত করে নৃতন রূপ দেন! সেইজন্য 
তাকে “বাংল! গদ্যের জনক’ বলা! হয়। তার লেখা বই-_শকৃস্তলা, 
সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাঁস, বেতাল পঞ্চবিংশতি। শিশুদের জন্য 
তিনি লিখেছিলেন-_-বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা, আখ্যান 
মঞ্জুরী, বোধোদয় ইত্যাদি। 
নারী স্নেহের প্রভাব” কাহিনীটি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অসম্পূর্ণ আত্ম- 
চরিত থেকে সংকলিত । 


অপরূপ অরণ্য ॥ -বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [ জন্স-_চব্বিশ পরগণার 
মুরাতিপুরে, . মাতুলালয়ে, ১৮৯৪) মৃত্যু_-ঘাটশিলায়, ১৯৫০ ] ই 
বিভূতিভূষণের সাহিত্যের প্রধান উপাদান নিসর্গ-চেতনা। প্রকৃতির 
রূপমাধুরী বর্ণনায় তাঁর নিজন্ব সাবলীল রচনা-রীতি: অন্থুকরণীয়। 
‘পথের পাচালী*র লেখকরূপে বিশ্ববন্দিত হুলেও তার ছোটনাগপুর 
অরণ্য-অঞ্চলের আলেখ্য “আরণ্যক+-এর তুলা গ্র্থ বিশ্বপাহিত্যে বিরল। 
“অপরূপ অরণ) সেই বিখ্যাত ‘আরণ্যক’ থেকে সংকলিত। 


ভনধিকাঁর প্রবেশ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ আবিভাব কলিকাতার 
জোড়াসাকোয়, ৭ই মে, ১৮৬১; তিরোভাঁব ৭ই আগস্ট, ১৯৪১] $ 


২ সাহিত্য সরণী 


বিশ্বের শেঠ মহাকবিদের অন্যতম রবীদ্রনাথ। শুধু অজন্র কবিতা ও 


, গাঁন রচনাই করেননি, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট ছোটগল্প 
লেখকও বটে। তাঁর হাতেই বলতে গেলে বাংল! ছোট গল্প রচনার 
সুত্রপাত। চারিখণ্ড গল্পগুচ্ছে তার গল্পগুলি সংকলিত হয়েছিল। 
‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পটি গনগুচ্ছ” থেকে সংগৃহীত | 


বাংলার কৃষক॥ বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ET পরগণার কীঠাল- 
পাড়ায়, ১৮৩৭) মৃত্যু ১৮2৪ না ৃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক 
উপন্যাস লেখকরূপে সম্মানিত বন্ধিমচন্দ্র তার ‘বল্রদর্শন’ পত্রিকায় ইতিহাস, 
সমাজতত্ব, বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচন! করে বাংলা সাহিত্যকে 
পুষ্ট করেন। ‘বাংলার কৃষক” নিবন্ধটি বঙ্ষিমচন্দরের ‘বিচিত্র-প্রবন্ধ' নামক 
গ্রন্থের অন্তর্গত “বলদেশের কৃষক’ নামক প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত। 


ভারতের বাণিজ্য ৷ স্বামী বিবেকানন্দ [কলিকাতার গিমলায় আবির্ভাব, 
১৮৬৩১ তিরোভাব--১৯০২ ] £- শ্রীরামক্বষ্চ-শিয্য বিবেকানন্দ কেবল 
অসাধারণ ত্যাগী, কর্মী ও পণ্ডিত ছিলেন না। বাংল! সাহিত্যে 
তার অবদান স্বল্প হলেও আপন স্বাতন্ত্যে উজ্জল ।. তার বাংল! গদ্যের 
রচনা-রীতি আজ “স্টাইল+-রূপে স্বীকৃত। “ভারতের বাণিজ্য” নিবন্ধটি 
বিবেকানন্দের পরিব্রাজক" গ্রন্থ থেকে সংকলিত । 


জগতে ভারতের দান ॥ রাঁজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [জন্ম_ ১৮৪৫; মৃত্যু 
১৮৮৬ ]£ বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত রাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায় ‘বাংলার 
ইতিহাসের” লেখকরূপে বিখ্যাত। বন্ধিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে, তিনি 
জাতীয় গৌরবোদীপক প্রবন্ধাবলী রচনা করে খ্যাতিলাত করেন। 
‘জগতে ভারতের দান’ নিবন্ধটি “বঙ্গদর্শন থেকে সংঞ্ললিত। 


ছাঁত্রের তপস্তা ॥ সুভাষচন্দ্র বসু [ জন্ম ১১৯৭]: ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সর্বস্বত্যাগী নিক স্থভাষচন্ত্র যে বাংলা ভাষায় কত 
দক্ষ ছিলেন ছাত্রের তপন! নিবদ্ধটি তারই প্রমাণ। ছাত্রদের 


রা 


পরিচিতি তি 


কর্তব্য অহ্ন্ধে যে অমুল্য উপদেশ তিনি দিয়েছেন আজও তা ছাত্রদের 
অবশ্য পালনীয় । 


 মুক্তিপথের অগ্রদূত ॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [হুগলী জেলার 
দেবাঁনন্দপুরে জন্ম ১৮৭৬; মৃত্যু ১৯৩৮]: বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে 
জনপ্রিয় ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র, সার! ভারতের কথা-সাহিত্যকে প্রভাবিত 
করেছেন। দেশ ও মানুষের প্রতি অনাবিল ভালবাসার স্বাক্ষর তার 
121 রচনার ছত্রে ছত্রে। 'মুক্তিপথের অগ্রদূত' নামে উদ্ধতাংশটি শরৎচন্দ্রের 
‘পথের দাবী” নামে বিখ্যাত উপন্যাস থেকে সংকলিত । 5 


লবণ-সত্যাগ্রহ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [ জন্ম ১৯১৭; মৃত্যু ১৯৭০] 
| বিভূতিভূষণ, তারশঙ্করের পরবর্তাকালের বাংল! সাহিত্যের অন্ততম 
শরে্ঠ'লেখক নারায়ণ গন্দোপাধ্যায়। এর লেখায় রাজনীতি ও সমাজ 

চেতনার ছাপ আছে। রচনারীতি হৃদয়গ্রাহী ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন 


জনদরদী বিবেকানন্দ ॥ রেজাউল করিম [জন্ম ১৯০৪]: ইনি গেশায় , 
1 ছিলেন অধ্যাপক ৷ চিন্তাসূলক প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতিমান। তার প্রবন্ধের 
বিষয় দেশ ও সমাজ হিতৈষণ! ও জাতীয় চরিত্র গঠন।  “জন্দরদী 
ৰঁ J বিবেকানন্দ” নিবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দের ভন্ম-শতবর্ষ পুতি উপলক্ষে 
উদ্বোধন পত্রিকায় (১১৬১) প্রকাশিত উক্ত শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ 


থেকে গৃহীত । 


বিনাতারে বার্তা প্রেরণ ৷ চারুচন্জ্র ভট্টাচাষ [চব্বিশ পরগণার হরিনাভি 
গ্রামে জন্ম ১৮৮৩; মৃত্যু ১৯৬১] বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় সহজ 
সুখপাঠ্য ভাষায় লিখে হার! বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন-_সেই 
রামেন্্রছুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় ও জগীশচগ্্ বহর সপে একই 
সারিতে এর স্থান। ব্যক্তিগত জীবনে পদার্থবিদ্ার অধ্যাপক হলেও 
বাংল! সাহিত্যের একজন বোদ্ধারপে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের সেহধন্ত 
ছিলেন । উদ্ধৃত রচনাটি তাঁর বিখ্যাত গ্রহ বৈজ্ঞানিক “আবিস্কারের 


কাহিনী’ থেকে গৃহীত। 


৪ সাহিত্য সরণী 


মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ॥ বলাইটাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) [ জন্ম 
বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারি। কলিকাতায় মৃত্যু হয়। 
জন্ম ১৮১৯ -_ ]£ শরৎচন্দ্র পরবর্তীকালে যে বিখ্যাত তরী” 
বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও বনফুল-_বাংলা কথ! সাহিত্যকে পরিপুষ্ট 
করেন ইনি তাদেরই একজন। ইনি একাধারে ওপন্যাসিক, ছোট 
গল্প লেখক, কবি ও নাট্যকার । “বনফুল” এর সাহিত্যিক ছদ্মনাম । 
উদ্ধৃত নাট্যাংশটি এর বিখ্যাত নাটক ‘বিদ্যাসাগর’ থেকে গৃহীত । 

প্রবাসের পথে ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় [জন্ম উড়িয্যায় ঢেঞ্চানল রাজ্যে 
১৯০৪, বর্তমানে কলিকাতার বাসিন্দা]: বাংল! সাহিত্যে প্রমথ 
চৌধুরীর ধার! অনুসরণ করে চলিত রীতিতে মননশীল রচনার অন্ততম 
শ্রেষ্ট লেখক অন্নদাশঙ্কর । একাধারে ইনি কবি, ওপন্যাঁসিক, প্রাবন্ধিক, 
ও ছোট গল্প লেখক। বর্ণনাগুণে ভ্রমণ কথা যে কত মনোগ্রাহী হতে 
পারে এই সংকলনের ‘প্রবাসের পথে’ নামে উদ্ধতাংশটি তার প্রমাণ । 
এটি “পথে প্রবাসে” নামে গ্রন্থ থেকে গৃহীত । 

একটি দুঃসাহসিক অভিযান ॥ প্রেমেন্দ মিত্র [ জন্ম কাণীতে, ১৯০৪) 
কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দ। ]: একাধারে কবি, ওপন্ঠাগিক ও ছোট 
গল্প লেখক। শিশু সাহিত্যিক রূপেও খ্যাতিমান। বাংলাসাহিত্যে 
বিজ্ঞানভিত্তিক রোমাঞ্চকর কাহিনীর প্রবর্তক । 
সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি । 
দিয়েছেন শরৎচন্দ্র স্বর্ণপদক’ । 


এর ‘নাদ!’ বাংলা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একে 


কবিতা 
মা দেবেন্দ্রনাথ সেন [ জন্ম ১৮৫৮) মৃত্যু ১৯২০ ]: রবীন্দ্রনাথের সম- 
সাময়িক কবি দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের লীলা 
অপরূপ ভাষায় বণিত ও অপরদিকে নারীর মহিমা নানাভাবে 
অনুরণিত। 


“ পরিচিতি - j ৫ 


স্পর্শমণি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ জন্ম ১৮৬১; মৃত্যু ১৯৪১] জগতের 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবিগণের অন্যতম! বাংল! ভাষায় কাব্য 
রচনা করে বাংল! ভাষাকে জগতের অন্যতম জেষ্ঠভাষার মর্যাদা দান 
করেছেন। গীতাঞ্জলি, প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 

গ্রন্টাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ্পর্শমণি’ 

কবিতাটি তাঁর স্থবিধ্যাত ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যগ্রন্থের অস্তভূক্ত। 


বাঙলা ভাষা | অতুলপ্রসাদ সেন [ জন্ম ১৮৭১; মৃত্যু ১৯৩৪ ]2 পেশায় 
ব্যারিস্টার হলেও বাংল! সাহিত্যে অতুলপ্রসাদ কবিরূপে খ্যাতিমান । 
গীতিকার ও সুরকার রূপেও সঙ্গীত জগতে তার খ্যাতি আছে। তার 
ভক্তি ও প্রেমের গানগুলির মত স্বদেশপ্রেমমূলক গাঁনগুলি আজও, 


আপন উজ্জল্যে বিদ্যমান | 


বিদ্যাসাগর ॥ মাইকেল নধুসুদন দত্ত [জন্ম ১৮২৪; মৃত্যু ১৮৭৩] 
তৎকালীন হিন্দু কলেজের সের! ছাত্র । অসাধারণ প্রতিভাধর ও বহু 


ভাষাবিদ কবি। খ্রীষ্টান হয়ে বিলাত গমন করলেও মধুস্থদনের 
বাঙ্গালী ভাবটি কখনও নষ্ট হয়নি। ইনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে 
বাংলা কাব্যজগতে প্রাণবেগের সঞ্চার করেন। বাংলার পার শাসিত 
ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষ॥ ছন্দের প্রবর্তন তার সর্বপ্রধান কীতি। সনেট বা 
চতুৰ্দশী কবিতা তিনিই বাংল! কাব্যক্ষেত্রে প্রথম স্থষ্টি করেন। 
দবিষ্ঠানাগর” নামক সনেটটি তার ‘চতুৰ্দশপদী কবিতাবলী’ থেকে 


" . করে ১৯১৩ 


সংকলিত নু 

আমার জন্ম লরায় [জন্ম ১৮১৩১ মৃত্যু ১৯৯৩] 
বাংল! সাহিত্যে কবি, নাট্যকার ও 

{রর হিলাবে দ্বিজেন্দ্রলাল খ্যাতিধান। 


হাঁগির গানের কবি, গায় SFE 
পেশায় ইংরাজ আমলের ডেপুটি ম্যাঞ্িট্টরেট'ও বিলাত ফেঃত হলেও 


এর স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা ও গান দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিল । 
একলব্য ৷৷ কাশীরাম দাম $ মহাভারতের বাংলা অন্থবাদকরণে কবি 
কাণীরাম দানের নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত! ইনি ছিলেন 


৮ 
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দেব পদবীধারী কায়স্থ । বর্ধমানের সিদিগ্রামে সপ্তদশ শতকের প্রথম- 


দিকে জন্মগ্রহণ করেন। পয়ারছন্দে রচিত ‘একলব্য’ নামক কাহিনী- 
যূলক কবিতাটি মহাভারত’ থেকে গৃহীত ৷ 


অন্নদার আত্মপরিচয় ॥ ভারতচন্দর রায়, [জন্ম হাওড়ার পেড়োতে, 


১৭১২; মৃত্যু ১৭৬০]: নদীয়ার রাজা কষণচন্দ্রে সভা-কবিরূপে 
কাব্যরচনা করে রায়গুণাকর” উপাধি লাভ করেন। ইনি বাংল! 
সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি। এঁর কবিতার ভাষার লালিত্য, 
ছন্দের নৈপুণ্য ও অন্ুপ্রাসের বঙ্কার বাদালীকে মুগ্ধ করেছিল। - 
‘অন্নদার আত্মপরিচয়’ নামক অংশটি ভারতচন্তের বিখ্যাত কাব্য 
“অন্ন মঙ্গল” থেকে গৃহীত । 


দেশভক্তি॥ যোগীন্দ্রনাথ রন্তু [জন্ম চব্বিশ পরগণার নিতাড়। 


জাতির 


চাহিবে না ফিরে ॥ কামিনী রায় [জন্ম ১৮৬৪) মৃত্যু ১১৩৩ 


১৮৫৭7 মৃত্যু ১৯২৭ ]£. মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনচরিত লিখে 
খ্যাতিমান হলেও কবিতা রচনায়ও দক্ষতা ছিল। স্তার গুরুদাস, স্যার 


আশুতোষ প্রমুখ £মনীষিগণ প্রকাশ্য সভায় যোগীন্দ্রনাথণ 


ক ‘কবিভূযণ’ 
উপাধি দেন। তাঁর কবিতার মূল স্বর দেশপ্রেমের ৷ 


পাঁতি। সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত [ভগ্ন বর্ধমানের চুগীগ্রামে 
১৮৮২; মৃত্যু ১৯২২]: নানাবিধ ছন্দ রচনা ও উদ্ভাবনে অসাধারন 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ । বাংল! কারীর 
তাকে ছন্দের যাদুকর’ বল! হয়। বিদেশী কবিতার লালিত 
দক্ষতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়েও প্রতিভাগুণে 
রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ‘জাতির পাতি’ কবিতাটি; 
সত্যেন্্রাথের কাব্যসঞ্চয়ন থেকে সংগৃহীত । 


15. অতি 
অল্পবয়স থেকেই কবিতা রচনা সুরু করেন। বি. এ. পাশ করে 


শিক্ষয়িত্রীর কাজ করার সময় ‘আলে! ও ছায়া” কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 


পরিচিতি ৭ 
j হলে কবিধ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কবিতায় একটা সকরুণ 
| বেদনার স্থর ধ্বনিত : 


জীবন ও সুর্য ৷৷ কাজী নজরুল ইসলাম [ জয় বর্ধমান জেলার চুরুলিয়! 
১৮৯৯১ মৃত্যু ঢাকা, ১৯৭৬: প্রাণাবেগে ভরপুর নানা বিচিত্র 
ছন্দে কাব্য স্থট্টি করে বাংলা সাহিত্যে. এক নতুন ভাবের জোয়ার 
আনেন। দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে বাল্যজীবন। তারপর কখনও 
সৈনিক, কখনও সাংবার্দিক। কখনও বা কেটেছে বিদেশী শাসকের 
কারাগারে দেশকে ভালবাসার অপরাধে । খ্যাতি, যশ, অর্থ কিছুর 
' অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছেন তীর কাব্যগ্রন্থ 'বগস্ত | 
অন্স্থ হয়ে দীর্ঘবল নীরব হয়ে থেকেছেন। তারপর ব্ধবন্ধু 
মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে জীবনাবসান 


ঘটেছে। ॥ 
আঁমি কবি ॥ প্রেমেজ্র মিত্র [জন্ম ১৯০৪]: বাংলা সাহিত্যের 
সব্যসাচী লেখক। এঁর কবিতায় আছে স্ততীক্ষ মননদীপ্ত আবেদন ও 
বক্তব্য উপস্থাপনের অভিনবত্ব। কাব্য রচনার জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র 
ও আযাকাডেমী পুরস্কার ৷ 


বুড়ীবালামের তীরে ৷৷ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় [জন্ম কৃষ্ণনগর 

১৮৯৯ মৃত্যু, ১৯৭৪] কবি ও সাংবাঁদিক। দেশের স্বাধীনতা 

সংগ্রামে যোগ দিয়ে বাংলার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে দেশের মানুষের ঘুম 

ভান্গাবার ব্রত নিয়েছিলেন। এই জন্ত রচনা করেছেন দেশ প্রেমোদ্দীপক 

গান ও কবিতা) এই জন্য তাঁকে বলা হ'ত “চারণ কবি”। এর 
কবিতায় তারুণ্য শক্তিকে জাগ্রৎ করার উদ্দাত্ত বাণী ধবনিত। 


সবার আমি ছাত্র ॥ সুনির্নল বস্তু [জন্ম ১৯০২) মৃতু, ১৯৫৭ 42 বাংলা 
সাহিত্যের খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক। আজীবন ছোটদের জন্য 
লিখে গেছেন গল্প, কবিত! ও ছড়া । সম্পাদনা করছেন কিশোর 


সাহিত্য সরণী 
৮৮ 


পত্রিকা কিশোর এশিয়া”. এঁর কবিতা এক সতেজ আনন্দ ধারার $ 
মত উৎসারিত হয়ে শিশুচিত্তকে কত সহজেই না উৎসাহিত ও 
উদ্দীপিত করে। 


উড়ানির চর || জসিমুদ্দীন [ জন্ম ১৯০৩১ মৃত্যু, ১৯৭৬] 3. পল্লী-কবি 
ূ রূপেই জসিমুদ্দীনের পরিচয় বাংলাদেশের গ্রামের সন্তান জসিমুদ্দীন 
বঙ্গ প্রকৃতির সৌনদর্ষের, লীলা তার কাব্যে সহজ, সাবলীল ভাষায় 


বৰ্ণন! করেছেন। আজ উভয় বাংলার অগণিত মাহুয তীর কবিতার 
ভক্ত,। 


’ দীর্ঘ হলে-মনে হয় এর স্ষ্টর মধ্যে পূর্ণতা ও গভীরতা আসত। 


তা সত্বেও স্বল্নায়ু এই কবি বাংল! সাহিত্যে এক “সুপরিচিত নাম। 


বর্ধাজুনদরী ॥ মানকুমারী বস্তু [ জন্ম_১৮৬৩ ; মৃত্যু ১৯৪৩]: বাংলা- 
দশের খ্যাতিমান মছিল| কাবদের অন্তত্ম। প্রায় ৬০ বছর ধরে 


বাংল! সাহিত্যের সেবা করেছেন। সাহিত্যহট্টির জন্য কলিকাতা! 


বিশ্ববিদ্যালয় একে ইবনমোহিনী ও ‘জগত্বারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে 
সম্মানিত করেছেন । 


বাধকরি তার কাব্যে 
স্পর্শ পাওয়া যায়। অল্প 


কবিখ্যাতির সুচনা হয়। 
ইন পূৰ্ণাহুতি’ কাব্য * 


আন্তরিকতার 
বয়সে কুন্দ’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে 


তারপর স্থদীর্ঘকাল ধরে বঙ্গবাণীর সেবা করেং 
গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্রপুরস্কার | 
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